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আল-জামিয়ার দিন-রাত [2 ৪৫। 


সময়ের স্রোত যত বাড়ছে আমরাও তত উন্নত এবং আধুনিক হচ্ছি। 


চলতি বছরের ৬ মে আবারও চলন্ত বাসে নারী ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটেছে । শাহিনুর আক্তার তানিয়া নিজ বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি 
পিরিজপুরে আসার জন্য ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে 
স্বর্ণলতা পরিবহনের একটি বাসে উঠেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে 
কটিয়াদি আসার পর তানিয়া ও অপর দুই যাত্রী ছাড়া বাকি সবাই 
নেমে যান। কিছু দূর যাওয়ার পর অন্য দুই যাত্রীও নেমে যায়। 
বাসটি কিশোরগঞ্জ-ভৈরব সড়কের বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর 
ইউনিয়নের বিলপাড় গজারিয়া নামক স্থানে পৌঁছানোর পর তাকে 
ধর্ষণ করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে গণপরিবহন যেন নারীর জন্য এখন 
এক আতঙ্কের নাম। প্রতিটি মুহূর্তে একজন নারীর ভয়ে থাকতে 
হয়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সমীক্ষা অনুযায়ী গত এক 
বছরে গণপরিবহনে ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীর সংখ্যা ২১। 

সামঘ্িকভাবে পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক তা আমরা সকলেই 
অনুভব করতে পারছি কিছুটা । গণপরিবহনে যাতায়াতকারী নারীদের 
বড় অংশই বলেছেন, নানাভাবে তারা হয়রানির শিকার হয়ে চলেছেন 


দেশও উন্নত এবং আধুনিক হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মন-মানসিকতা 


প্রতিনিয়ত । কিন্তু অবস্থা এমন যে, অধিকাংশ নারীই সেটি প্রকাশ 


এসব কি আধুনিক হচ্ছে? বিষয়টা সত্যি চিন্তার। আমরা আমাদের 


করতেও বিব্রত বোধ করেন । শিক্ষা ও চাকরিসহ নানা প্রয়োজনে 


রুচি আর মানসিকতাকে সেই কুড়ি বছর আগের জায়গায় ফেলে 
রেখেছি। বাকি সবকিছুতে আধুনিক হতে পেরেছি তবে মানসিকতায় 
নয়। এসব এজন্যই বলছি, আমাদের দেশে এখনও নোংরামি আর 
নোংরা মানসিকতার মানুষরা পরিবর্তন হতে পারেনি । আপনি হয়তো 
টন শিরোনাম দেখে বুঝেতে পেরেছেন আমি কি নিয়ে বলতে 
|] 
হ্যা, আমি গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে বলছি। গণপরবিহন 
কতটা নারীবান্ধব এটি নিয়ে নানা সময়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও 
কোনক্রমেই নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এই সেক্টরে । 
নারীরা গণপরিবহনে চলাচল করতে গিয়ে নানা সহিংসতার শিকার 
হন। এমনকি গণধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে। যে কারণে 
ংলাদেশে শতকরা ৪৯ ভাগ নারী গণপরিবহনকে অনিরাপদ মনে 
করেন। এটা মনে করারও বিষয় নয়। এটা বিশ্বাস করার বিষয়। 
আমাদের দেশের গণপরিবহনগুলোতে নারীরা যে অনিরাপদ সেটা 
মিথ্যা কিছু নয়। এর কারণ এখানে প্রতিবাদের সংস্কৃতি অনুপস্থিত । 
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমারা খুব কম পুরুষরাই এর প্রতিবাদ 
করি। যার কারণে এসব গণপরিবহনে একের পর এক যৌন 
হয়রানির ঘটনা ঘটছে। 
আমি যদি একটু পেছন থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলি, তাহলে 
প্রথমে বলতে হয় ২০১৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে শুভেচ্ছা 
পরিবহনে চলন্ত একটি বাসে তরুণী ধর্ষণের ঘটনা । ওই ঘটনায় 
বাসচালক ও সহযোগী গ্বেফতার হন। এরপর ২০১৫ সালের ১২ মে 
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাসে 
ক পোশাককর্মীকে ধর্ষণ করে ফেলে দেন বাসচালক ও চালকের 
সহকারী । গত বছরের ২৩ জানুয়ারি বরিশালে সেবা পরিবহনের 
[কটি বাসে দুই বোনকে ধর্ষণ করে পাচ পরিবহনকর্মী । গত বছরের 
২৫ আগস্টের কথা । ময়মনসিংহের একটি প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং 
বিভাগে কর্মরত রূপা, বগুড়ায় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে 
বাসে ময়মনসিংহ ফিরছিলেন । রূপা যে বাসে ফিরছিলেন সে বাসটি 
ওই দিন রাতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা অতিক্রম করার পর সব যাত্রী 
নেমে যায়। এরপর বাসটি কালিহাতি এলাকায় পৌঁছার পর বাসের 
মধ্যেই ধর্ষণের শিকার হন রূপা । পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় 
মধুপুর এলাকার জঙ্গলে । চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহের 
নান্দাইলে একটি বাসে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে বাসচালকসহ 
তিন পরিবহনকর্মী। 


নি 


নি 


প্রতিদিন হাজার হাজার নারীকে ঘরের বাইরে বেরুতে হয় 
অধিকাংশেরই একমাত্র ভরসা হলো বাস, মিনিবাস কিংবা টেম্পোর 
মতো গণপরিবহন । অথচ এসব বাসেই নারীদের সন্ত্রম হারাতে হয় । 
তাহলে নারীরা যাবে কোথয়? 
আমাদের দেশে যৌন হয়রানি বন্ধে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় 
সহায়তা চাইতে গেলে পুলিশের কাছে তেমন কোনো সহযোগিতাও 
পাননা নারীরা । হ্যা, সম্প্রতি এমন অভিযোগ করেছেন বেশকিছু 
ভুক্তভোগী নারী। উল্টো নারীদের যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলোও 
এক ধরনের নিগ্রহ। তাহলে নারীদের উপর এ অমানবিতার দায় কে 
নেবে? 

আমরা সকলেইতে 


সাধু। কিন্তু আমরা এমন এক ধরনের সাধু, যারা 
চোরের বিরোদ্ধে কিছুই করতে পারি না। আসলে আমরা ভন্ড । 
আমাদের র আড়ালে বাস করে এক একটা পশু । কেউ বাসে 
কেউ ঘরে । ধর্ষণ, নির্যাতন নারীর উপর চলছেই। 

বর্তমানে নারীদের রাস্তা-ঘাটে যে হয়রানি করা হয়, তা থামানোর 
জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে নারীর 
প্রতি সহিংসতার বিষয়টি সামগ্রিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ । নারী-পুরুষের 
মধ্যে ক্ষমতার অসম সম্পর্ক আমাদের সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে 
দীড়িয়েছে। ধর্ষণের যে ক্রমবর্ধমান হার তা আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে 
সবাইকে । প্রতিটি পরিবার থেকে নারীকে যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার, 
স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার, ক্ষমতায়িত করার প্রচেষ্টা থাকে । কিন্তু তা 
সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিটি পরিবারই নারীর নিরাপত্তা নিয়ে 
উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটান। 
কিন্ত এভাবে আর কতদিন? এ সমস্যার পরিত্রাণ পেতে চায় সকল 
নারী। এ জন্য প্রয়োজন পুরুষদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করা 
শুধু তাই নয়, গণপরিবহনের মালিক, শ্রমিক এবং তাদের 
সংগঠনগুলো আন্তরিকভাবে এগিয়ে না এলে শুধু সরকার, আইন 
কিংবা শাস্তি দিয়ে এই ব্যাধির নিরাময় সম্ভব হবে বলে মনে হয় না 
হবে। গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ । তবেই 
আমাদের সমাজে নারীরা সুন্দরভাবে পথ চলতে পারবে । এগিয়ে 


যেতে পারবে অনেক দূর । 
আজহার মাহমুদ 
প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 
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ম্যাগনেসিয়াম ব্বোমাইড | 
0/1919127-1)220 554) 
ঘটনাটি লূত (আ.) এর সময় সংঘটিত হয়। হযরত লুত আআ.) 


(12710)01917710 £27০9714, 


মানবজাতি, জীবজন্ত ও পশু পাখির 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শারীরিক সুখ, মানসিক প্রশান্তি ও বং 


ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন হযরত লুত (আ.)-কে সাদুম নামক শহরের 
সন্নিকটবর্তী এলাকায় নবী হিসেবে মনোনীত করেন । সাদুম ওই 


বিস্তারের জন্য এটা অপরিহার্য । এই চাহিদা চরিতার্থের জন্য 


এলাকার রাজধানী ছিল। এলাকাটি ছিল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক 


রয়েছে বৈধ ও যৌক্তিক পন্থা । অস্বাভাবিক পথে যৌন চাহিদা 
মেটাতে গেলেই এটা সীমালজ্ঘনের পর্যায়ে উপনীত হয়। 


দিক থেকে অনেক আকর্ষণীয় । এলাকার লোকজনের জীবন ছিল 
স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, এলাকাবাসী এক পর্যায়ে অহংকারী, দুর্বিনীত ও 


বিপরীত লিঙ্গের সাথে বৈধপন্থায় মিলিত হওয়া পৃণ্যের অন্তর্ভূক্ত । 
ইসলামের পরিভাষায় যা “নিকাহ' নামে সমধিক পরিচিত। একই 


অন্যায়কারী হয়ে উঠে। তারা বিভিন্ন ধরণের অন্যায়, নিন্দনীয় ও 
অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যৌন চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে 


লিঙ্গের সাথে যৌনসংসর্ণের কোন বিধি বা সুযোগ কোন ধর্মে 


তারা নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের ব্যবহার করতে শুরু করে। 


নেই । অবৈধ যৌন মিলন, অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার 
মতো অমানবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ 
মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও 
সমকামিতা থেকে বিরত থাকার জন্য মানবগোষ্ঠীর প্রতি রয়েছে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠোর নির্দেশনা । হযরত রাসূল করীম 
(সা.) কিশোর-বালকদের চেহারার দিকে কুদৃষ্টিতে না থাকানোর 
নির্দেশ প্রদান করেন কারণ তাদের চেহারায় বেহেশতের হুরের 
দীপ্তি আছে। তিনি বলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে যেটা 
সবচেয়ে বড় ভয় করি, তাহলো লুত সম্প্রদায়ের অনুরূপ 
পাপাচার । আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক কওমে লুতের 
অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের 
ওপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর। লৃত সম্প্রদায়ের 
মতো যারা সমকামিতায় লিপ্ত হবে তাদের ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ । (তাফসীরে মাআরি ফুল কুর ০৬-৮০৬; শায় ও 

হা আরবি 2 ভি জি 
সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে একটি লোকালয়কে মহান 
আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে 
দেন। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগের। 
ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি মধ্যপ্রাচ্যের জর্দান ও ইসরাঈলের মধ্যখানে 
অবস্থিত। আরবীতে স্থানটিকে “বাহরুল মাইয়িত' ইংরেজিতে 
(79944 597) এবং বাংলাতে “মৃতসাগর” বলা হয়। এটি মূলত 
একটি হদ। সমকামিতার কারণে শাস্তি হিসেবে এ জনপদটি 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এটি ৮০ কি.মি 
দৈর্ঘ এবং ১৮ কিলোমিটার প্রস্থ । এ সাগরটি ৩০৫ মিটার গভীর 
এবং আয়তন ১০২০ কি.মি প্রায়। এ সাগরের পানি অন্যান্য 
সাগরের চেয়ে ৭ গুণ বেশি লবনাক্ত। কোন প্রাণি এ পানিতে 
বাচতেও পারে না, জন্মাতেও পারে না। এতে কিছু সংখ্যক 
ক্ষুদ্রকায় রোগ জীবানু (74/070৮০) ছাড়া কোন সামুদ্রিক মাছ 
নেই। জর্দান নদীর পানি এতে এসে পড়ে, সে পানির সাথে 
যেসব জলচর প্রাণীরা ভেসে আসে মৃত সাগরে পড়া মাত্র তা মরে 
যায়। মৃত সাগরের পানির আপেক্ষিক ঘনত এত বেশি যে, হাত 
পা বেঁধে কোন প্রাণীকে ফেলে দিলেও ডোবা সম্ভব নয়। সাগরের 
প্রধান অংশে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম 


অক্টোবর”১৯ 


দিন দিন সমকামিতার প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে। তিনি 
বারেবারে এই গহিতকর্ম পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান করেন । 
মেয়েদের বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের তাগিদ দিতে 
থাকেন। কিন্ত তারা নবীর কথা শুনেনি। (তাফসীর ইবনে কসীর, 
৪/৫৯-৬০) 
কুরআনুল কারীমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই ঘটনা বিধৃত হয়েছে, 
“আর আমি লৃতকে পাঠিয়েছিলাম । সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল 
তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বেও কেউ 
করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের 
নিকট গমন কর, তোমরা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায় ।' (আল- 
রআন, সূরা আল-আরাফ: ৮০-৮১) 
মহানবী (সা.) বলেন, চার শ্রেণির মানুষ আছে যাদের সকাল হয় 
আল্লাহ তাআলার রাগান্বিত অবস্থায়, যাদের সন্ধ্যা হয় আল্লাহর 
অসন্তুষ্টির মধ্যে । কে) যেসব পুরুষ পোষাকে ও শারীরিক গঠনে 
নারীর আকার ধারণ করে (খ) যেসব নারী পোষাকে ও শারীরিক 
গঠনে পুরুষের আকার ধারণ করে (গ) পশুর সাথে যারা যৌন 
সঙ্গম করে (ঘ) যারা বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় 
পুরুষ অপর পুরুষের সাথে যখন যৌনাচারে লিপ্ত হয় তখন 
আরশে কম্পন শুরু হয়; আসমান জমিনের ওপর ভেঙে পড়ার 
উপক্রম হয়; ফেরেশতাগণ দৌড়ে এসে সুরা আল-ইখলাস 
জপতে জপতে আন্নাহ তাআলার সাহায্য কামনা করেন 
যৌনকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমন অবস্থা চলতে থাকে । (হাফিয 
শামসুদ্দিন যাহাবী, আল-কাবায়ের, পৃ. ৬৮) 
কিশোর ও বালকদের চেহারা ও শরীরে দিকে যৌন আকাজ্কা নিয়ে 
থাকানো, তাদের সাথে করমর্দন করা, স্পর্শ করা, ঘোরাফেরা করা, 
একান্তে সময় কাটানো এবং তাদের সাথে চরিতার্থ করা 
হারাম । ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), শায়খ সুফিয়ান সাওরী 
(রহ.), শায়খ আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) ও হাকিম আখতার (রহ.) 
এই ব্যাপারে কঠিন শব্দ উচ্চারণ করেন। 
যথা সময়ে বিয়ে, তাওবা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও বুযুর্গানে দীনের 
সানিধ্য সমকামিতার ভয়াবহতা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। কখনো 
কখনো রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক নিয়মকে ফীকি দেওয়ার সুযোগ 
থাকলেও খোদাভীতি, নৈতিকতা ও পরকালীন জবাবদিহিতা মানুষকে 
গহিত কাজ হতে বাধা দেয়। 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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ডা. ফিরোজ মাহবুব কামাল 


কাশ্নীর সমস্যা, কাশ্নীরিদের ওপর 
হওয়ার সময় আবশ্যিকভাবেই কাশ্মীরি 
পণ্ডিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ 
উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি 
পণ্তিতদের ওপর চলা নির্যাতন এবং 


দেওয়ানি আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একটি নীতি। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত 
বাক্যটির মর্মার্থ হল, দুটি পক্ষ একে 
অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, 
উভয়পক্ষই চুক্তির শর্তাবলি শ্রদ্ধার 


মহারাজা হরি সিং শর্তসাপেক্ষে 
ইন্সটরুমেন্ট অফ একসেশন সাক্ষর 
করেন। অর্থাৎ কাশ্বীরের সঙ্গে 


সঙ্গে মেনে চলবে। চুক্তির শর্তাবলি 


কাশ্মীর থেকে তাদের বিতাড়ন অবশ্যই 
ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয় । কিন্তু ১৯৪৭ 
জম্মৃতি সংঘটিত লক্ষ গুণ ভয়াবহ 
মুসলিম. গণহত্যার নৃশংসতা 
দেওয়া হয়। লিখছেন জিম নওয়াজ । 
পেক্টা সান্ট সারভেন্ডা (72019 19%7% 
5০7/777) হল আন্তর্জাতিক 


ভঙ্গ করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
হিসেবে গণ্য হবে এবং উভয়পক্ষের 


অবস্থান চুক্তির আগের অবস্থায় ফিরে 
যাবে। কাশ্ীর সমস্যা, আর্টিকেল 


ভারতের চুক্তি হয় এবং কাশ্মীর 
শর্তসাপেক্ষে চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে ধারা ৩৫অ 
এবং ৩৭০ বাতিলের ফলে ভারত এবং 
কাশ্মীরের মধ্যে চুক্তি যেহেতু লঙ্ঘিত 


৩৭০ এবং ৩৫অ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর 


হয়েছে, সেহেত ল অফ কন্টাক্ট 


আলাপ আলোচনা, নানা তর্কবিতর্কের 
পরেও একথা এতিহাসিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ও সত্য যে, স্বাধীনতা 


অনুযায়ী পরিস্থিতি ইলট্রুমেন্ট অফ 
যাবে। অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের পরে 
আইন অনুযায়ী কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে 


অক্টোবর'১৯ ____7777 আত্তান্তহীদ 
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যাওয়ার কথা । ধারা ৩৫অ এবং ৩৭০ 


বাতিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতের 
সুপ্রিমকোর্ট একাধিক মামলা হয়েছে। 
রায় বেরলে বোঝা যাবে সে সব 
মামলার সারবন্তা। যাই হোক, এই 
নিবন্ধে আলোচনার মূল বিষয় হল- 
জম্মৃতে বীভৎস মুসলিম গণহত্যা এবং 
জাতিগত নির্মূলকরণ যা খুবই কম 
চর্চিত হয়েছে বা চর্চিত হয়নি। অথচ 
এ নিয়ে অনেক তথ্য আছে, ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ রয়েছে । রয়েছে এতিহাসিক 
দলিল। 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা 
লাভের পরে 'জস্মু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত, 
কাশীর ছিল মুসলিম 

অধ্যুষিত নিখাদ অসত্য ১৬০ 
এই প্রোপাগাপ্তা বহুলভাবে 
প্রচারিত হয়ে থাকে । জম্ম 
এবং কাশীর কোনো 
প্রদেশই হিন্দু অধ্যুষিত ছিল 
না, দুটোই ছিল প্রধানত 
মুসলিম 


আইনজীবী এজি নুরানি তীর 
“172 16951177117 
1)1517119,  1947-2012, 
বইতে জহরলাল নেহেরু 
কর্তৃক লর্ড মাউন্টব্যাটনকে 
লেখা একটি চিঠির সূত্র 
উল্লেখ করে বলেন, জন্মুর মুসলিম 
জনসংখ্যা ছিল ৬১ শতাংশ । জম্মুর 
তৎকালীন ৬১ শতাংশ মুসলিম 
জনসংখ্যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশে নেমে 
এসেছে। এর কারণ আসলগুলি কী 
কী? ইতিহাসের আলোকে সঠিক 
পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে, বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা 
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত ভয়ানক 
মুসলিম গণহত্যা ও বিতাড়ন। কাশ্মীর 
সমস্যা, কাশ্মীরিদের ওপর নির্যাতন 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার 


৬১০৮৮ ৬০পভ। »॥৮০০৬৮[॥ ১০০৯৮৬৮ পরেপরেই 


পপ্তিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার 
উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা 
পপ্তিতদের ওপর চলা নির্যাতন এবং করাহয়। 

কাশ্ীর থেকে তাদের বিতাড়ন অবশ্যই ৬ 77০ :5/7/25717 পত্রিকার 
ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয় । কিন্ত ১৯৪৭ তৎকালীন সম্পাদক ইয়ান 
সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্টেফেনস তার 17707794 7/4০০7 
জম্মতে সংঘটিত লক্ষগুণ ভয়াবহ বইতেও জসম্মৃতি ২ লক্ষের বেশি 
মুসলিম গণহত্যার নৃশংসতা মুসলিম নিধনের পরিসংখ্যান উল্লেখ 
ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে যায়, রেখে করেছেন। 

দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিকদের লেখালেখিতে 
১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে একথা 
নাগাদ জম্মৃতে যে গণহত্যা সংঘটিত পরিষ্কার যে, জম্মৃতে অন্ততপক্ষে ২ 
হয়েছিল, সে সব নিয়ে জানতে গেলে লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের 


বেদ ভাসিন এবং অল্পকিছু 
সাংবাদিক জম্মু গণহত্যা 
লেখালেখি করেন। অবশ্য 
এজন্য বেদ ভাসিনকে 
গ্রেফতারের হুমকিও দেওয়া 
হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই 
হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা 
ছিলেন? স্বাধীনতা রর 


এবং নিহত মুসলমানদের পরিসংখ্যান অধিকাংশ প্রি্সলি ঠ 


জানতে হলে তৎকালীন ব্িটিশ মতো কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে 
সাংবাদিক, বিটিশ পত্রিকাগডলির দ্বারস্থ যোগ দেয়নি বলে অনেকেই কাশ্মীরের 
হতে হয়। মহারাজা হরি সিং-কে স্বাধীনচেতা 


মহান হিসেবে আখ্যায়িত করেন 
অথচ মহারাজা হরি সিং ছিলেন 
আদ্যোপান্ত একজন ক্ষমতালোভী 
স্বৈরাচারী এবং জম্মু গণহত্যার 
অন্যতম প্রধান নায়ক। ক্ষমতা 
কুক্ষিগত রাখতেই তিনি ভারত বা 
পাকিস্তানে যোগ দেননি। ক্ষমতা 
সুনিশ্চিত করতে তিনি তার ডোগরা 
গণহত্যা চালিয়েছিলেন। জম্মুতে 


১৯৪৭ সালের ১৬ জানুয়ারি হোরাস 
আলেক্সান্ডার বিটিশ পত্রিকা 776 
979017/9/-এ উল্লেখ করেন, 
১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মাসে জম্মৃতে নিহত মুসলিমের 
সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি । 

৬ ১৯৪৮ সালের ১০ই আগস্ট বিটিশ 
দৈনিক পত্রিকা 776 1.097907 
1771০5-এ প্রকাশিত একটি 
রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের 


অক্টোবর'১৯ ______''। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সংঘটিত মুসলিম গণহত্যার জন্য 
মহারাজা হরি সিংকে দায়ী করে 
১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহাত্মা 


লমদের হত্যা করেছে। মুসবিন 
নারীদের অসম্মান করেছে। এজন্য 
দায়ী মূলত মহারাজা হরি সিং 
মহারাজা হরি সিং আশঙ্কা করেছিলেন, 
কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় 
ভবিষ্যতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হতে 
পারেন। সেজন্য তিনি যেনতেন 
প্রকারেণ অন্ততপক্ষে জম্মুকে কুক্ষিগত 


রাখতেই এই নির্মম গণহত্যা 
চালিয়্ছিেলেন এবং জাতিগত 
নির্মলকরণে পদক্ষেপে গ্রহণ 


করেছিলেন। 92716 176 0177 
17674517771 11014 বইতে 
লেখক সাঈয়েদ নাকভি ১৯৪৯ সালের 
১৭ এপ্রিল বল্পভভাই প্যাটেলকে লেখা 
জহরলাল নেহেরুর চিঠির সূত্র উল্লেখ 
করে বলেন, হরি সিং সর্বোচ্চ শক্তি 
প্রয়োগ করে জম্মুকে নিজেদের অধীনে 
রাখতে চেয়েছিলেন, নেহেরু ও 
বল্পভভাই প্যাটেলকে সেকথা তিনি 
নিজেই জানিয়েছিলেন । অন্য প্রদেশের 
মানুষ কাশ্নীরে জমির দখল নিতে 
পারবেন না, এই আইন ১৯২৬ সালে 
মহারাজা হরি সিং নিজেই তৈরি 
করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন 
হওয়ার পরে তারই উদ্যোগে 
পরিকল্পিতভাবে পাঞ্জাব এবং 
সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক হিন্দু ও শিখরা জম্মৃতে এসে 
বসবাস শুরু করে। সেই সঙ্গে 


পদ থেকে মুসলিমদের অপসারণ করা 


পাঠানদের জম্মু কাশ্ীর আক্রমণের 


হয় এবং মুসলিম সেনাদের অস্ত্র 
সমর্পণ করতে বলা হয়। এরপর হরি 
সিং এর ভডোগড়া বাহিনী 
বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ওই 
সময় জম্মুর উধমপুর, ছেনানি, 
রামনগর, রিয়াসি, বাদেরওয়া, ছান্ব, 
দেবা বাটালা, আখনুর, কাটুয়াসহ 
বিস্তীর্ণ এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতা বহু 
মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। 
আনুমানিক ২৭০০০ মুসলিম মহিলাকে 
অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয় । গ্রামের পর 
গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে জম্মুর ১১৩টি 
গ্রামকে জনমানবহীন করে দেওয়া হয়। 
যারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পাকিস্তান 
দখলকৃত সীমান্তের দিকে রওয়া 
হয়েছিলেন, তাদেরও অনেককেই ধরে 
ধরে হত্যা করা হয়। গণহত্যা 
চলাকালীন কার্কু জারি করা হয়েছিল, 
তবে সেগুলি ছিল মূলত মুসলিম 
অধ্যষিত এলাকাগুলির জন্য, 
মুসলিমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে। 
অন্যদিকে হত্যাকারীরা বাধাহীনভাবে 
খোলা অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে 
বেড়িয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
গেছে। 

প্রখ্যাত সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর 
মতে, জম্মুর মুসলিম নিধনে ডোগরা 
সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবকসংঘের (আরএসএস) কর্মিরা 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। 
এমনকি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য 
পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সঙ্গেও 
আরএসএস, হিন্দু মহাসভার মতো 


মহারাজা হরি সিং জম্মুর মুসলমান- 
প্রজাদের ওপর নানাবিধ কর আরোপ 
করেন। করের এ হেন বোঝা চাপানো 


হিন্দুতুবাদী সংগঠনগুলি যুক্ত ছিল। 
এছাড়া তৎকালীন বহু কংগ্রেস নেতাও 
এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 


ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 


যুক্ত ছিলেন, পরবর্তী কালে যাদের 


স্থানীয় মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ 
দেখাতে শুর করেন। অন্যদিকে 
একইসময়ে ডোগড়া সেনা অফিসার 


কেউ কেউ মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। 
জম্মুর বৃহৎ বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি 
সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানি 


পাচদিন এবং ইন্সটরুমেন্ট অফ 
আাকসেশন সাক্ষরের ন'দিন আগে। 
সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, হরি 
সিং-এর ডোগরা সেনা, আরএসএস 
কর্মি, হিন্দু মহাসভার কর্মি, কহ্‌ 

নেতা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে 
অনুপ্রবেশকারী হিন্দু এবং শিখদের 
যোগসাজশে জম্মৃতে ব্যাপক মুসলিম 
নিধনযজ্ঞ চালানো হলেও প্রতিক্রিয়া 
হিসেবে কাশ্মীর প্রদেশের মুসলিমরা 
একজন কাশ্ীরি পণ্তিতকেও হেনস্থা 
করেনি, হত্যা দূরে থাক। সেই সময়ে 
সম্পূর্ণ অট্ুট। ১৯৪৭ সালের 
মহারাজা হরি সিংকে সঙ্গে নিয়ে 
হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবার এবং হিন্দু 
মহাসভা ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালিয়ে, 
বিতাড়ন করে জম্মুর সংখ্যাগুরু 
মুসলিমদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে 
জম্মৃতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 
অপব্যবহার করে কাশ্মীর থেকে ৩৫অ 
এবং ৩৭০ তুলে দিয়ে তাদের 
পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বরচিত বৃত্তই সম্পন্ন 
করলো কিনা সেকথা সময়ই বলবে। 


1) 73277121762 0907167- 77162 74/5177 
171 17010-57290 17017 

2) 71721211772 19910 07 ১9717711/- 
1701) 77111517715 02009715 এ 
77117107710) 171 1716 722797- ১922 
1৬777, 52011 47 

3) 1112 16251177117 1)15171/6, 1947- 
2012-4.0 79০074777 

4) 77/1177 /41474/ 1210/127৩- 4.০ 
1৬০097771, 17071111716 

3) 7762 10972911627 719552076 17141 
12711150112 £45777117" 2157/16- 
17011777624, 441742121574 

6) 7116 10729157 1১09০97101 2%7715772 
011947- ০7715191117 ১7 27027 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের 
তালেবানের সাথে একটি সমঝোতা 


আফগানিস্তানে 


তালিবান আবার 
ফিরে আসছে! 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সমঝোতা চুক্তি না হলেও যুদ্ধ চালিয়ে 
যেতে তাদের বেগ পেতে হবে না। 


চুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও সফলতা 


আসল কথা হলো বিলিয়ন বিলিয়ন 


অর্জন করতে পারল না। গত €৫ 
নিরাপত্তাবেষ্টিত কুটনৈতিক পাড়ায় 


ডলার ব্যয় করে আন্তর্জাতিক জোটের 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার সদস্যের 
প্রাণের বিনিময়েও আফগানিস্তানকে 


গাড়িবোমা হামলায় একজন মার্কিন 


দখলে রাখা যাচ্ছে না। 


সেনাসহ ১২ জন প্রাণহানির ঘটনায় 


আফগানিস্তানের ৭০ শতাংশ এলাকা 


ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি 
আলোচনা বাতিলের ঘোষণা দেন 


তালিবানের নিয়ন্ত্রণে । জোটের অবস্থা 
এখন “ছেড়ে দেয় মা কেঁদে বীচি।” 


আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে চুক্তি 
বাতিলের এই সিদ্ধান্ত সাময়িক। যে 


সন্তাব্য চুক্তির মূলনীতি হিসেবে ২০ 
সপ্তাহের মধ্যে পাচ হাজার ৪০০ সেনা 


কোন সময় আলাপ আলোচনা আবার 
শুরু হতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


প্রত্যাহার করে নেবে এবং পাচটি ঘাটি 
১৩৫ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে 


তালিবান যোদ্ধারা আলোচনা, 
সমঝোতা ও চুক্তির পাশাপাশি গেরিলা 
যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছে। ওদিকে, 
খলিলজাদের এ সাক্ষাৎকার প্রচারের 
পরপরই আফগানিস্তানের রাজধানী 
কাবুলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের 
বিদেশি কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য 
ব্যবহৃত একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে 
অন্তত ১৬ জন নিহত হয়। আহত হয় 
শতাধিক মানুষ। কাবুলের দারুণ 
সুরক্ষিত “গ্রিন জোনের* খুব কাছেই 
ওই হাউজিং কমপ্লেক্সের অবস্থান । 
এটা ছিল রাজধানীতে তালিবানদের 
শক্তির মহড়া । 


মাইক পম্পেও'র কথায়ও এটা বুঝা যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের নিযুক্ত ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন 
যায়। তালিবান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আফগান বিষয়ক দূত জালমে আগ্রাসন শুরুর পর আন্তর্জাতিক 


জানিয়েছে “শান্তি আলোচনায় মার্কিন 


খলিলজাদ ওই চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ 


ুক্তরাষট্রই বেশি ক্ষতিথস্থ হয়েছে 


প্রকাশ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছরের যুদ্ধ 


তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হবে, 


অবসানের লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে 


তাদের শান্তিবিরোধী অবস্থান বিশ্বের 
কাছে প্রকাশ পাবে, জীবন ও 
সম্পদহানি বৃদ্ধি পাবে।” প্রেসিডেন্ট 


কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন 
সাথে ধারাবাহিক 
আলোচনা শুরু করেন তালেবান 


ট্রাম্প শান্তি আলোচনা বাতিল করে 


কর্মকর্তারা। গত সপ্তাহে সেখানে দুই 


কোন দূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জন করতে 
পারবেন বলে মনে হয় না। 
ন্যাটোবাহিনী সমঝোতা চুক্তির পক্ষে । 


পক্ষের নবম ধাপের আলোচনা শেষ 
হয়। এর আগে পাকিস্তানেও বৈঠক 
হয়েছে ন্যাটে এই সমঝোতাকে 


তালিবান যে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী নয় মার্কিন 


স্বাগত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে 


যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে স্বীকার করে 


আফগানিস্তান থেকে প্রায় ১৪ হাজার 


নিয়েছে। অপরদিকে তালিবানরা 


পরিশ্রান্ত সেনাসদস্যকে স্বদেশে 


সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। 


ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী । 


নিহত হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 
তবে আফগানিস্তানের 
বেসামরিক, তালেবান ও সরকারি 
সেনার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা কঠিন। 
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে 
জাতিসজ্ঘের এক রিপোর্টে বলা হয় 
আফগান যুদ্ধে ৩২ হাজারের বেশি 
বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। 
ওয়াটসন ইনস্টিটিউট জানায়, এই 
যুদ্ধে ৫৮ হাজার নিরাপত্তা সদস্য ও 
প্রায় ৪২ হাজার বিদ্বোহী সেনা নিহত 
হয়েছে নেয়া দিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯) | 
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১৮ বছর যাবত ন্যাটো ও মার্কিন 


হামলার ফলে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে 


সেনাবাহিনীর মুনুমুঙছ বোমাবর্ষণ, 
অব্যাহত তল্লাশি ও সীড়াশি অভিযান 
সন্লেও আফগানিস্তানের শহরে-পাহাড়ে 
ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে তালিবান যোদ্ধারা 
সংগঠিত হচ্ছে। আগ্রাসী বাহিনী ও 
তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের 
আফগান জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলনে 


কাঁপিয়ে পড়ে। কাবুল, কান্দাহার, 
গারদেজ, হেলমন্দ, লোগার, 
জালালাবাদ, খোস্ত, পাকতিয়া, 


জাবেল, ও কোনাড়সহ ৩৫টি প্রদেশে 
জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা 
অভিযান তীব্রতর হয়েছে। তদমধ্যে 
১৩টি প্রদেশের বিদেশি সৈন্যরা যুদ্ধ না 
করে ঘরে ফিরতে আগ্রহী । শহরে 
গ্রামে সর্বত্র তালিবানদের উপস্থিতি 
লক্ষ্য করার মতো। মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
বাহিনীও সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের 
পক্ষে তালিবানদের ভয়ে নির্বিঘ্নে চলা- 
ফেরাও কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে। এক 
অজানা আতঙ্ক ও মৃত্যুভীতি তাদের 
তাড়া করে বেড়াচ্ছে সর্বক্ষণ । 

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
কান্দাহার প্রদেশে ক্ষমতার দৃশ্যপটে 
আবির্ভত হওয়ার সাত বছর পর 
২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন 
মদদপুষ্ট বাহিনীর ভয়ঙ্কর সামরিক 
অভিযানের ফলে তালিবান আন্দোলন 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । মার্কিন বাহিনী 
পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাপুষ্ট হামিদ 
কারজায়ীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
মসনদে বসালেও ক্ষমতার মুল 
চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। 
জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জার্মানীর 
বনে অনুষ্ঠিত আন্ত:আফগান সম্মেলনে 
নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার দলীল চুড়ান্ত 


হয়ে গেরিলা অভিযান পরিচালনা 


প্রতিনিয়ত যে, তালিবানের মৃত্যু 


হয়নি। মার্কিন নেতৃতাধীন 


কর্পুরের মতো উবে যাচ্ছে । “তালিবান 
হারিয়ে যাওয়া শক্তি এ মুহূর্তে 
এমনতর মন্তব্য করা বালখিল্যের 
নামান্তর ৷ বিশাল আফগানিস্তানের বহু 
পার্বত্য উপত্যকায় এখন তালিবান 
শাসন চলছে। নিত্য নতুন ভূখণ্ড 
তাদের দখলে আসছে। সম্প্রতি 
তালিবানরা কাবুলের প্রায় ২০০ 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গজনী 
প্রদেশের আজরিস্তান জেলা সদর 
কামান ও রকেটের সাহায্যে দখল করে 
নেয়। ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড হামলার মুখে 
সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনী পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়। 
মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা 
এবং মার্কিন ও তার মিত্র বাহিনীর 
আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমরান্ত্রের 
প্রত্যক্ষ মোকাবেলায় না গিয়ে সাময়িক 
পশ্চাদপসরণকে তালিবানরা কৌশল 
হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কৌশল 
তালিবানদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে 
এবং সুবিধাজনক সময়ে বিক্ষিপ্ত 
শক্তিকে পুনর্গঠিত করতে প্রভূত 
সাহায্য করে। দখলদার মার্কিন 
আক্রমণে তালিবানরা নিশ্চিহ্ু হয়নি । 
কয়েকহাজার যোদ্ধা শাহাদত বরণ 
করেন মাত্র। সংগ্রামরত যুদ্ধুগণের 
বৃহত্তর অংশ টিকে রয়েছে এবং তারা 
আফগান জনগণের মূল স্রোতধারার 
সাথে মিশে গেছেন। বহু তালিবান 
যোদ্ধা বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত এলাকার আফগান-পাকিস্তানের 


করেন। বহু ক্ষেত্রে তারা সফল হন। 
২০০৩-২০০৫ সালে তালিবানরা 
আত্মঘাতী বোমা হামলাকে সমর 
কৌশল হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান 
করেন। তালিবানদের মূল শিকড় 
আফগানিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত। সাধারণ 
জনগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে তারা 
আবার পুণর্গঠিত হওয়ার প্রয়াস 
চালাচ্ছেন। তাদের পুণরুথানের 
পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ 
ক্রিয়াশীল । 

প্রথমত: মোল্লা ওমর ছিলেন 
আফগানিস্তানের “আমিরুল মুমিনীন* 
বা সরকার প্রধান। তার ইন্তেকালের 
পর উচ্চ পর্যায়ের বেশ ক'জন নেতা 
সাহসিকতার সাথে সরাসরি নেতৃত 
দেওয়ায় তালিবান যোদ্ধাদের আস্থা, 
বিশ্বাম ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। 
তালিবান যোদ্ধুগণ চলমান পরিস্থিতির 
সাথে সঙ্গতি রেখে নির্দেশনা কাঠামো 
(0০777127 5/7/01%76) পুনর্গঠিত 
করেন। 

দ্বিতীয়ত: কারজায়ী ও আশরাফ গনির 
সরকারের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, 
স্বজনগ্রীতি, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তা 
এবং সমর নেতাদের বাড়াবাড়ির ফলে 
জনসমর্থনহাস পেতে চলেছে। 
তৃতীয়ত: চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, 
ছিনতাই ও সন্ত্রাস আফগানিস্তানে 
নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত 
হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির 
মারাতআক অবনতি জনগণকে হতাশায় 
ঠেলে দেয়। মানুষ আবার তালিবান 
শাসনামলের “নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা" ফিরে 


২,৫০০ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে 


হয়। সামরিক কর্মকর্তা ও সমর 
বিশ্লেষকগণ এই মর্মে প্রচারণায় নেমে 
পড়েন যে, “তালিবানের মৃত্যু হয়েছে । 
কিন্তু বিগত ১৮ বছরের ঘটনা প্রবাহ, 
গেরিলা অভিযান ও আত্মঘাতী বোমা 


সহানুভূতিশীল পশতুন জনগোষ্ঠীর 
আশ্রয়প্রাপ্ত হন । 


পাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। 
চতুর্থত: যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোয়ালিশন 
বাহিনীর শক্তিশালী সমর কৌশল 


২০০২ সালের শুরুর দিকে তালিবান 
যোদ্ধারা কান্দাহার, হেলমন্দ ও জাবুল 


বিশেষত বিদ্রোহ দমনের নামে 
বেসামরিক এলাকায় নির্বিচারে ব্যাপক 


অঞ্চল হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত 


বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, 


অক্টোবর'১৯ -_________''্্। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


অপহরণ ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধারণ 
জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। 
পঞ্চমত: বিগত ১৮ বছর ধরে 


সৈন্যের লাশ রয়েছে আফগানিস্তানের 
মাটিতে । গিরিসঙ্কট ও পার্বত্য 


রয়েছে। তালিবান আক্রমণ হতে 


এলাকায় খোজাখুঁজি করলে এসব 


জন্য বিপুল সংখ্যক মিলিশিয়া তৎপর । 


অন্তরবর্তীকালীন কারজায়ী-আশরাফ 
গনি সরকার আফগান জনগণের প্রতি 
যেসব ওয়াদা করে আসছে তার 


সৈন্যের হাড় গোড় ও মাথার খুলি 
পাওয়া যাবে। 
১৯৭৯-১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর 


অধিকাংশও তাদের পক্ষে পুরণ সম্ভব 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ লাখ ৪০ 


হয়নি। নিত্যব্যবহার্ষয দ্রব্যসামগ্রীর 


হাজার সেনাসদস্য নিয়ে 


উর্বগতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক 
টানাপোড়েন সাধারণ মানুষকে হতাশ 
করে দেয়। তারা বিকল্প হিসেবে 
তালিবানদের পছন্দ করছেন। 


আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করে। 


বর্তমান আফগান সরকার তালিবানদের 
সাথে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত 
হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তালিবান 
বারবার প্রস্তাব দিচ্ছেন কিন্ত 
স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণ অনির্বাচিত ও 


পাহাড়ে-পর্বতে এবং গুরুত্বপূর্ণ 
5/77/570 £০777/-এ এক কোটি 
শক্তিশালী মাইন পুঁতে রাখে এবং ১৫ 


প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সরকারের 
জনসমর্থন ক্রমশ হাস পাওয়া সত্তেও 
তারা আফগানিস্তানে পোড়ামাটি নীতি 
অনুসরণ করে চলেছে । কেবল অস্ত্রই 


লাখ আফগান জনগণকে ঠাণ্ডা মাথায় 
হত্যা করে। এত কিছু করেও কমপক্ষে 
১৫ হাজার সৈন্যের লাশ ফেলে 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান 


তাদের শক্তি। এ কথা এঁতিহাসিক 
সত্য যে, আফগান জাতিকে স্থায়ীভাবে 
কেউ পরাজিত করতে পারেনি। 
আফগানিস্তান বড্ড দুর্ভেদ্য, 
আফগানরা এতই দুর্দমনীয় যে তাদের 
পদানত করা সাধ্যের বাইরে। 
আফগানিস্তানের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
এবং দেশবাসীর প্রকৃতি ও রণকৌশল 
আলাদা। আফগান যুদ্ধফেরত 
জেনারেল রুসলান আউসেভ বলেন, 
“আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন 
বাহিনীকে রীতিমত নাকানী চুবানি 
খেতে হবে ।' আলেকজান্ডার দি গেট, 
মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান, ব্রিটেন ও 
সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আফগানিস্তান 
পদানত করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের 
প্রত্যেককে লজ্জাজনক পরাভব মেনে 
নিতে হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত 
নেতা গর্ভাচেভের ভাষায় আফগানিস্তান 
হচ্ছে “রক্তাক্ত ক্ষত” এবং শত বছর 
আগে একজন ব্রিটিশ ভাইসরয় মন্তব্য 
করেন আফগানিস্তান হচ্ছে “বিষাক্ত 
পানপাত্র' | £৫9 1701 ৫০9771)07))- 
এর ব্রিটিশ রেজিমেন্টের জেনারেল 
এলফিনষ্টোনের অধীন ১৬ হাজার 


ছাড়তে হয়। ঠিক তন্রপ অথবা তার 


প্রতিনিধিতহীন সরকারের সাথে কোন 
আলোচনায় রাজী হচ্ছেন না। 
আপোষ-মীমাংসা, আলোচনা ও 
সাধারণ ক্ষমার উদ্যোগ এখন পর্যন্ত 
কোন কার্ধকর ফল বয়ে আনেনি। 
বিপুল সংখ্যক তালিবান যুদ্ধের মাধ্যমে 
দখলদার বাহিনীর অবসান ও বিজয় 
ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর । 


চাইতেও অধিক সংখ্যক সৈন্যের লাশ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবেক প্রেসিডেন্ট 


ফেলে মার্কিনীদেরও আফগানিস্তান 


হামিদ কারজায়ী ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট 


ত্যাগ করতে হতে পারে সময় বলে 
দেবে। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। 
স্বদেশী প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের 
সাথে ভাড়াটিয়া ও হানাদার বাহিনী 
বেশি দিন টিকতে পারেনি এবং পারে 
না ইতিহাসে এর প্রমাণ একটি নয় 
বহু। একটানা ১০ বছর বোমা বর্ষণ 
করে ৫০ হাজার মার্কিন সৈন্যের 
লাশের বিনিময়েও ভিয়েতনামকে 
পরাজিত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। এ তিক্তস্মৃতি তি নিশ্চয় 
আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ধাওয়া 
করছে । আফগানিস্তানেও ভিয়েতনামের 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে- ইতিহাসের 
ঘটনা পরম্পরা তো তাই বলে । পুরো 
একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কেউ 
বর্তমানে তালিবান যোদ্ধাদের নিষ্রিয় 
তথা পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে 
আফগান ন্যাশনাল পুলিশ বাহিনী, 
আফগান ন্যাশনাল সেনা বাহিনী এবং 
৪৮ হাজার বিদেশি সৈন্য সহ এক লাখ 
সশস্ত্র সদস্য বিভিন্ন ফন্টে সক্রিয় 


আশরাফ গনি সরকারকে সামনে রেখে 
আফগানিস্তানের হাজার বছরের লালিত 
উত্তরাধিকার এতিহ্য ও সাংস্কৃতিক 
সভ্যতা ও নগ্নতার বিকাশ ঘটানোর 
জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। পপির চাষ 
আবার শুরু হয়েছে পুরোদমে । পপি 
চাষ ও মাদক উৎপাদনের দিক দিয়ে 
আফগানিস্তান এখন শীর্ষে । ক্যাসিনো, 
নাইট ক্লাব ও মদের আসর বসছে 
নিয়মিত। ২৫০ চ্যানেলবিশিষ্ট ডিস 
পাওয়া যায় মাত্র ১০ হাজার টাকায় । 
বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে মার্কিন সৈন্যরা 
যে দেশে ঢুকেছে যিনা ও ব্যভিচারের 
প্রচলন হয়েছে উদ্বেগজনক হারে। 
আফগানিস্তান সত্যিকার অর্থে আফগান 
জনগণ দ্বারা শাসিত হোক এবং 
আফগানিস্তানের মাটি আগ্রাসী বাহিনীর 
দখলমুক্ত হোক এটাই বিশ্বের 
শান্তিকামী মানুষের আকুল কামনা । 

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিঘি কলেজ, উক্রগ্রাম 
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বাংসামোরো । ফিলিপাইনের মিন্দানাও 


নতুন মুসলিম দেশ 


বাংসামোরো: 


ম্যানিলার দর্পণে 
দিল্লির কুৎসিত 


চেহারা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


তারা “মোরো' হিসেবে প্রসিদ্ধ। 


অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত নতুন মুসলিম দেশ । 
স্বায়ত্বশীসন লাভের পর মুক্ত বাতাসে 
এবারই প্রথম হাজার হাজার স্থানীয় 
মুসলমান একসঙ্গে পবিত্র ঈদুল 
আযহার নামায আদায় করল। সম্প্রতি 
আরো একধাপ এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় 


শতবছর ধরে মোরোরা নির্যাতিত ও 
নিপীড়িত। স্প্যানিশ ও ব্রিটিশ 
উপনিবেশবাদের মাধ্যমে মোরো 
মুসলিমরা নির্যাতিত হওয়ার পর গত 
৫০ বছর ধরে ফিলিপাইন সরকারের 
বিরুদ্ধে স্বাধিকার অর্জনের সত্থাম- 


ম্যানিলা সরকার কর্তৃক দেশটির স্বতন্ত্র 
পতাকা ঘোষণার মাধ্যমে । মোট 
জনসংখ্যার ৯২ শতাংশই ইসলাম 


লড়াই করেছে। অবশেষে স্বাধীনতার 
স্বাদ পেল। এ-জন্য তাদেরকে দিতে 
হয়েছে চরম মূল্য, অশেষ কুরবানি। 


ধর্মাবলম্বী। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 


স্বীকার করতে হয়েছে বহু ত্যাগ- 


রোদ্রিগো দ্বৃতার্তে আনুষ্ঠানিকভাবে 
“বাংসামোরো'কে স্বাধীন দেশ হিসেবে 
স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক 
ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ এ নতুন 
মুসলিম জনপদের প্রধান ড. মুরাদ 
ইবরাহীম। 

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে বিশ্ব 
মানচিত্রে স্বায়িত্তশাসিত নতুন মুসলিম 
দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে 
বাংসামোরো । স্বাধীকার লাভের পথ 


তিতিক্ষা। এক পরিসংখ্যান মতে, 
লক্ষাধিক মানুষ শহিদ হয়েছে মুসলিম 
বাংসামোরোর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে । 
এ বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি 
“বাংসামোরো"র দায়িতু নেন মুসলিম 
নেতারা। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 
ফ্রন্টের (74079 151077110 
11927211097. 17071, সংক্ষেপে 
7/11.17) চেয়ারম্যান মুরাদ ইবরাহীমের 


মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তাদের । 
রয়েছে সং্াম ও লড়াইয়ের সুদীর্ঘ 
ইতিহাস। দীর্ঘ খুনরাঙা পথ পাড়ি 
দিয়েই স্বাধীনতার সুফল লাভ করেছে 
এ অঞ্চলের মুসলিম জনগণ | সংক্ষেপে 


হাতে দায়িতু তুলে দেন। এর আগে 
বাংসামোরো অঞ্চলের নেতারা প্রশাসক 
হিসেবে শপথ নেন। নতুন শপথ 
নেওয়া এই ৮০ জন প্রশাসক ও 
সরকারের ৪০ প্রতিনিধি ২০২২ সাল 


পর্যন্ত বাংসামারোর সার্বিক দায়িতু 
পালন করবেন । তরুণদের নিয়ে গঠিত 
হবে দেশটির প্রতিরক্ষা বিভাগ । 
বহুবিধ স্বপ্ন নিয়ে ফিলিপাইনের 
মিন্দানাওয়ের এই মুসলিম অঞ্চলের 
নতুন শান্তি-যাত্রা শুরু হলো। 

মুসলিম অধ্যষিত অঞ্চল হওয়ায় 
বাংসামোরো'র দিকে নজর দেয়নি 
ফিলিপাইন সরকার। বিভিন্নভাবে 
অবহেলার শিকার এ অঞ্চলের মানুষ । 


মুসলিম অধুষিত জনপদটির প্রতি 
তেমন গুরুত্ব দেয়নি। যে কারণে 
বাংসামোরো একেবারেই অনুন্নত । 
তবে সুখের খবর হচ্ছে, এ অঞ্চল 
এখন ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নতুনভাবে জেগে 
উঠেছে। সংগ্রাম-সতঘর্ধ বন্ধ হওয়ায় 
বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরাও আসা 
শুরু করেছে। তারা বাংসামোরোতে 
জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা 
করছেন। আবার কেউ কেউ অরণ্যের 
গহীনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুঁজছেন 
অনেকে এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক 
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জায়গুলোতে ভিড় করছেন। 


পাচলাখ ৪০ হাজার ১৭ জনই হ্টা- 


মাগোইন্দানাও, লানো দেল সুর এবং 


বাংসামোরোর নতুন সরকার কেন্দ্রীয় 


ভোট প্রদান করে। ফিলিপাইনের 


সুলু অঞ্চল বাংসামোরোর সর্বাধিক 


সরকার থেকে আইনগত ও অর্থনৈতিক 
লাভের লক্ষ্যে সমান্তরালে এই 
অঞ্চলের সম্ভাবনাগুলো সর্বাধিক কাজে 
লাগানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে 
বাংসামোরোর কৃষিউন্নয়নে 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তুরস্ক 
সরকার। তাদের আশা, অন্যান্য 
মুসলিম রাষ্ট্রও এগিয়ে আসবে তাদের 
সাহায্য-সহযোগিতায়। 

ইতিহাসের আলোকে জানা যায়, ড. 
হাজী মুরাদ ইবরাহীমের অব্যাহত 
সংগ্বাম ও দৃঢ় মনমানসিকতার দরুন 
বাংসামোরোর জনগণ স্বায়ত্তশাসিত 
সরকার পেয়েছে । এক প্রসঙ্গে মুরাদ 
বলেন, “আমরা সংগ্রাম করেছি। 
কুরবানি দিয়েছি। এবার 
বাংসামোরোতে একটি আদর্শ সরকার 


নির্বাচন কমিশন গণভোটের ফলাফল 
ঘোষণা করে । ঘোষণায় জানানো হয়, 
কোতাবাতোর ৬৩টি গ্রাম ও ১টি শহর 
নতুন করে মুসলিম বাংসামোরোর 
অংশ হতে যাচ্ছে। পরে ফিলিপাইন 
সরকার ও জনগণ গণভোটের রায়কে 
স্বাগত জানায় । 

২০১৮ সালের জুলাইয়ে সরকার ও 
মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের 
মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় 
এতিহাসিক এই গণভোটের আয়োজন 
করা হয়। এই চুক্তি “বাংসামোরো 
অরগানিক ল (39775971079 


গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ । 

মিন্দানাওয়ে নতুন আইনটি পুরোপুরি 
বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের 
মুসলমানদের আইনি ও অর্থনৈতিক 
সুযোগ-সুবিধা বাড়বে । পাশাপাশি 
পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান স্বশাসিত 
অন্যান্য অঞ্চলগুলোর চেয়েও উন্নত 
সুবিধা দিয়ে স্থায়ন্তশাসনের ব্যবস্থা 
করা হবে। নতুন আইন অনুযায়ী 
বাংসামোরোর স্বায়ত্তশাসিত সরকার 
ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে শরীয়াসম্মত 
আদালতও গঠন করবে বলে জানা 
গেছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার 


0729770 17,0) নামে পরিচিত। 


মিন্দানাওতে বাংসামোরোর সরকারের 


মুসলিম মিন্দানাওয়ের সীমানা বৃদ্ধি 


কাছে প্রশাসনিক কর্তৃতি ও ক্ষমতা 


এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিধি বিস্তারের 


হস্তান্তর করবে । তবে বাংসামোরোর 


প্রশ্নেই ছিল এই গণভোট | গণভোটের 


পানিসম্পদ এবং জ্বালানি উৎস ব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠা করা হবে। এমন সরকার যা 


ফলাফলের ভিত্তিতে ফিলিপাইনের ৫টি 


এ-অঞ্চলের মানুষের নিকট গৃহীত 
হবে, তাদের প্রত্যাশা পুরণ করবে, 
জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাবে ।' 


(সূত্র: কুয়েতভিত্তিক পত্রিকা মাসিক আল- 
মুজতামা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা) 
স্বায়ত্তশাসিত বাংসামোরোকে পার্শ্ববর্তী 


সধপ্রাগোর দেশগুলোও িনাভাবে 
সহায়তা দেওয়ার কথা । পাশাপাশি 
এসব দেশ বাংসামোরের সামগ্রিক 
উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে 
বলে বিশ্বাস মরো নেতাদের । 

উল্লেখ্য, গত ২১ জানুয়ারি ও ৬ 
ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের এ অঞ্চলে 
গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলাফলের 
ভিত্তিতেই মূলত মুসলিম বাংসামোরো 
অঞ্চল আইনি ভিত্তি ও মুসলিমরা 
নিয়ন্ত্রণের সাংবিধানিক অধিকার লাভ 


প্রদেশ, ৩টি মহানগর, ১১৬টি 
পৌরসভা ও ২৫৯০টি গ্রাম 
বাংসামোরোর অংশে পরিণত হয়। 


যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 

অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে বাংসামোরোর 
মুসলিম সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ 
করবে । তবে পররাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও 


প্রদেশগুলো হচ্ছে: মাগোইন্দানাও, 


প্রতিরক্ষা বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় ম্যানিলা 


দক্ষিণ লানো, বাসিলান, সুলু ও তাউই 
তাউই। মহানগর ত্রয় হচ্ছে: কেন্দ্রীয় 
শহর কোতাবাতো, মারাউই ও 
লামেটান। আয়তনের হিসাবে এখন 


সরকারের অনুসরণ করবে । অঞ্চলের 
৭৫% ভাগ রাজস্ব বাংসামোরোর 
মুসলিম সরকার পাবে । বাকি ২৫% 
ভাগ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যদিকে 


ফিলিপাইন কংগ্রেসে ৮জন মুসলিম 
প্রতিনিধিতের সুযোগ পাবেন । 


কেন্দ্রীয় সরকারের ৫% ভাগ রাজন্ব 
বাংসামোরোর নতুন সরকারকে দেওয়া 


প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে ফিলিপাইনের 


হবে। এছাড়া আগামী দশবছর পর্যন্ত 


সাবেক স্বৈরশাসক তৃতীয় বেনিনো 


বছরে পাচ বিলিয়ন ফিলিপিনো মুদ্রা 


আকিনোর সময় ফিলিপাইন সরকার 


কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ 


এবং মরো ইসলামিক লিবারেশন 


থাকবে বাংসামোরোর উন্নয়নে । 


ফ্রন্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির 


আইন অনুসারে মরো ন্যাশনাল 


আওতায় বাংসামোরোর “মৌলিক 
আইন* অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত এটির 
প্রেক্ষাপটে মিন্দানাওতে বাংসামোরো 


করে। গণভোটে এক মিলিয়ন সাত 
লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে এক মিলিয়ন 


স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মু লিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় 


লিবারেশন ফ্রন্টের সাবেক যোদ্ধারা 
এবং মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট 
(এা,7)-এর সৈন্যরা সরকারি 
বাহিনীতে যোগ দিতে পারবে। সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের অস্ত্র 
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সমর্পন করে স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক 


এগিয়ে এসেছে, বত্রিশ কোটি দেবতার 


মুসলিম উম্মাহ । নির্বাচনে জয়ী হলে 


জীবনে ফিরে আসবে । এ-জন্য গঠিত 
হয়েছে একটি স্বাধীন কমিটি। এ 


দেশ ভারত তার একমাত্র মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্টা রাজ্য কাশ্মীরের 


কমিটিতে রয়েছে তুরস্ক, জাপান, 
অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানি। সম্প্রতি দ্বিতীয় 
পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পন করেছেন 
বাংসামোরো যোদ্ধারা। এ উপলক্ষে 
বাংসামোরোর রাজধানী কোতাবাতোয় 
আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 
কমিটির সভাপতি তার্কিশ রাষ্ট্রদূত 
ফাতেহ উলুচভি ফিলিপাইন সরকার ও 
মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট 
(া,7)-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
তিনি বলেন, অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে 
এসব যোদ্ধাদের প্রত্যেকে স্বাভাবিক 
শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে নতুন এ দেশ 
গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । 

এ প্রসঙ্গে গত ৬ সেপ্টেম্বর আঙ্কারা 
ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদুলু 
আযজেনসি (477701/ 42970)) 
একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে 
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত 
ফাতেহ আরও বলেন, এ 
শাক্তিগ্রক্রিয়ার দৃশ্যমান সফলতা 
সবপক্ষের সততা ও আন্তরিকতার 
প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে মরো 
ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট (১111) 
যেমন ফিলিপাইন সরকারের ওপর পূর্ণ 
আস্থা দেখিয়েছে, কেন্দ্রীয় ফিলিপাইন 
সরকারও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান 
করেছে। কমিটির সভাপতি রাষ্ট্রদূত 


ফাতেহ বলেন, উভয়পক্ষের 
পারস্পরিক এই সমঝোতা ও 
সহযোগিতা বিশ্বের জন্য এক 


অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । (সূত্র: 
171717.0.20771.17/77/1 57429) 

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শতকরা ৯০% 
খিস্টান ধর্মাবলম্বীর দেশ ফিলিপাইন 
যখন মুসলিম জনপদ বাংসামোরোকে 
স্বায়ত্তশীসন দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানে 


স্বায়ন্তশাসন ছিনিয়ে নিল। ১৯৭০ সাল 
থেকে সংঘামরত মরো ইসলামিক 
লিবারেশন ফ্রন্ট (১৬]].7)-এর দাবি 
মেনে নিয়ে ম্যানিলা সরকার যে 
উদারতা দেখিয়েছে, তার চেয়েও দীর্ঘ 
সময় ধরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে 
স্বাধীকারের জন্য লড়াইরত 
কাশ্মীরিদের প্রতি সেই সম্মান ও ওদার্য 
দেখাতে পারেনি দিল্লির বর্তমান 
সরকার । উপরন্ত দেশবিভাগের সময় 
প্রদত্ত কাশ্ীরিদের যে বিশেষ মর্যাদা 
অব্যাহত ছিল, ৭০ বছর পর বিগত ৫ 
আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (কে) 
ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে তাও কেড়ে নিল 
কষ্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার । 
রক্ত তো উভয় ক্ষেত্রে ঝরেছে। শত 
শত নয়; লক্ষপ্রাণ ঝরেছে ভারতের 
কাশীরে এবং ফিলিপাইনের 
মিন্দানাওয়ে । তবে সেই রক্তের প্রতি 
যতটুকু সম্মান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
প্রেসিডেন্ট রোদ্রিগো দুতার্তে দেখাতে 
পেরেছেন, তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন 
হিন্দুধর্মালম্বী রামভক্ত মুশরিক নরেন্দ্র 
মোদি। বিশ্বময় চলমান আদর্শিক যুদ্ধে 
এ যেন ফিলিপাইনের কাছে ভারতের 
শোচনীয় পরাজয় । ম্যানিলার সোনালি 
দর্পণে দিল্লির কুৎসিত চেহারা । 
বাংসামোরো পূর্ব এশিয়ার ফিলিস্তিন 
নামে সমধিক পরিচিত । তবে মুসলিম 
মোরো জাতির সৌভাগ্য, অভিশপ্ত 
ইহুদি সরকার তাদের ভাগ্যে জোটেনি । 
মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া ইসরাইল যে- 
পথ ও পদ্ধতিতে ফিলিত্তিন-দখলে 


ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদারিতৃ 
প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উক্তি দারুণ 
উদ্দিন করে তুলেছে মুসলিম 
নেতাদের । এ-জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর 
ওআইসির জরুরি বৈঠক আহ্বান করা 
হয়েছে। সিএফএম (0০০%7০71 ০7 
17075127 741/15/5/5) তথা মুসলিম 
দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবিষয়ক ওই 
বৈঠকে কি সিন্ধান্ত হবে আমরা জানি 
না। তবে এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা 
যায়, অতীতে মুসলমানদের বন্ধু 
নির্বাচনের ন্যায় শত্রু নির্বাচনেও যদি 
ভুল করা হয়, তা হলে উম্মাহর 
পরাজয় অনিবার্খ। এ-জাতির দুর্গতি 
আরো প্রলম্িত হবে । যে যা-ই বলুক, 
আল্লাহর কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে 
না। ঈমানদার হিসেবে এটা আমাদের 
একান্তিক বিশ্বাস। কাশ্মীর- 
বাংসামোরো-ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক 
ঘটনাপ্রবাহে আরো একবার 
সত্যপ্রমাণিত হলো পবিত্র কুরআনের 
অমিয় বাণী। প্রিয়নবী ও রাসূল হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পঠচিপ)) এ্প। 
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96১65 2 ০50 
“আপনি সব মানুষের চাইতে 
মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদি ও 
মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি 
সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে 
বন্ধত়ে অধিক নিকটবতী তাদেরকে 
পাবেন যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান 


অগ্রসর হচ্ছে, একই পথ ও পন্থা 
ভারত কাশ্মীরে গ্রহণ করেছে। ইন্ুদি- 
মুশরিক এ মৈত্রীর সবচে বড় শক্র 


বলে। এর কারণ খিস্টানদের মধ্যে 
আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং 
তারা অহঙ্কার করে না ।' সেরা আল- 
মায়িদা: ৮২) 
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কাশ্মীরী জনগণের 
ভবিষৎ 


মাহমুদুল হক আনসারী 


সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্ীর আবার উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংবিধান থেকে 
৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে 
কাশ্ীরবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্ষোভ 
সুষ্টি হয়েছে। এতোদিন এ অঞ্চলের 
মানুষ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও 
৩৭০ ধারা ভারত সরকার বিলুপ্ত করার 
ফলে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন 
নিল। স্বায়ত্তশাসন তুলে নিয়ে ভারতের 
কেন্দ্রীয় সরকার আসলে কি করতে 
যাচ্ছে সেটা বিশ্বের সচেতন মানুষ 
বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কাশ্ীরকে 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আয়ত্তে নিয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ অঞ্চলের 
জনগণের বাক স্বাধীনতা, নাগরিক 
অধিকার, মানবাধিকার সবকিছুর উপর 
নিয়ন্ত্রণ কঠোর হচ্ছে বলে মনে হয় 
হাজার হাজার সেনা সদস্য সেখানে 
আযহার পূর্বে সৈন্য মোতায়েন করে 
সেখানকার নাগরিক পরিবেশকে 
অগ্নিকুণ্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে 
বিবিসির ভাষ্যমতে, ১৪৪ ধারা জারি 
করে সেখানে কোনো মানুষকে রাস্তা 
ঘাটে বের হতে দেয় নি। স্কুল, 
রেখেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 
গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। ছাত্র যুবক 
দেখলেই গ্রফতার করা হচ্ছে 
নারীদের প্রতি অশোভনীয় আচরণ করা 
হচ্ছে। বয়ঙ্ক পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা 
চিকিৎসা পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধা 
দেওয়া হয়েছে । লাখ লাখ মুসলমান 
ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদুল 
আযহার পশু কুরবানি দিতে পারেনি 
অনাহারে অর্ধাহারে এ পর্যন্ত এ 
অঞ্চলের মানুষ দিন কাটাচ্ছে বলে 


বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছায় 


ওই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা চেতনায় 
পরিচালনা করার দাবি জানিয়েছে । সব 


কাশ্মীরিদের আগামী দিনের কি ভবিষৎ 
অপেক্ষা করতে হবে। 

এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
দীর্ঘদিন থেকে হুমকির মধ্যে চলে 
আসছে। এ হুমকি এবং আশঙ্কা ৩৭০ 
ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার 
আরো বৃদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞ 
মহল মনে করছে মোদী সরকারের এ 
সিদ্ধান্তের ফলে কাশ্নীরের ভবিষৎ 
রাজনীতি নিঃসন্দেহে উপ্ৰ ও উত্তপ্ত 
হবে। কারণ এ অঞ্চলের মানুষ 
এতোদিন তাদের নিজেদের মতো করে 
চলে আসছিল। ধর্মীয়ভাবে নিজস্ব 
স্বাধীন সংস্কৃতি পালন করেছিল । এখন 
নানাভাবে এ মানুষগুলো 
শাসনের মাধ্যমে অনেকটা স্বাধীনতা 
হারাতে হবে। এ বিষয়টি সহজভাবে 
কাশ্মীরের জনগণ মানতে পারছে না। 
কাশ্ীরের জনগণকে না বলে না 
বুঝিয়ে তড়িগড়ি করে রাতারাতি কেন 
এমন সিদ্ধান্ত নিতে গেল মোদি 
সরকার সেখানে অনেক রহস্যের জট 
রয়েছে। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের মুসলিম 
ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন 
কাশ্মীরি জনগণের পক্ষে সমর্থন 
জানাতে দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘ, 
মানবাধিকার সংগঠন 
জনগণের ওপর নিশীড়ন, হয়রানি, 
ভোগান্তির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
স্বাধীনতা মানবাধিকার রক্ষায় তাদের 
পক্ষে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। চির 
শক্র ভারত ও পাকিস্তান সরকারের 
মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ বাধার হুঙ্কার 
শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে উভয় দেশের 
বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়েছে। এসব 


ধরনের দমন নিপীড়ন, হামলা মামলা 
এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কড়া 
সমালোচনা করে যাচ্ছে পার্বতী 
দেশের বিভিন্ন সংগঠন । বাংলাদেশসহ 
এ অঞ্চলের স্থিতিশীল রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক পরিবেশ রাখতে হলে 
ভারত কাশ্মীর পাকিস্তানের ধর্মীয় 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার । 
সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে 
সার্কভুক্ত দেশসমূহের রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা থাকা চায়। কাশ্মীরের 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের 
রাজনৈতিক ধর্মীয় পরিবেশ অবশ্যই যে 
উত্তপ্ত হবে সেটা অস্বীকারের কোনো 
সুযোগ নেই। কাশ্মীরকে নিয়ে মোদি 
সরকার কেনই বা নতুন করে খেলতে 
গেলেন সেটাই এখন এ অঞ্চলের 
রাজনৈতিক মহল গভীরভাবে ভাবছ। 
তাহলে মোদি সরকার এ অঞ্চলের 
বাস্তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ 
কতটুকু চায় সেখানে অনেক প্রশ্ন 
থাকে। বাস্তবে বলতে গেলে এ 
অঞ্চলের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য ভারত 
দরকার। যেহেতু ভারত শাসিত 
কাশ্মীর ভারতের নিয়ন্ত্রণে । সেখানকার 
শান্তি শৃঙ্খলা আর অশান্তি সবকিছু 
ভারতের নাগালের মধ্যে আছে 
কাশ্ীরকে উত্তপ্ত আর অস্থিতিশীল 
করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকারের কি 
সুফল পাওয়ার আছে সেটাও 
বলার নেই। আমাদের বক্তব্য 
কাশ্ীরকে সে অঞ্চলের জনগণের সুখ 
শান্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া সমুচিত 
হবে । তাদের মতের বিরোদ্ধে কোনো 
সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া এ অঞ্চলের 


কারণে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ 


শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা 


তথা এ অঞ্চলের স্থিতিশীল পরিবেশ 
এখন অনেকটা উত্তপ্ত। 

ংলাদেশ পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মীয় 
রাজনৈতিক সংগঠন কাশ্মীরি জনগণের 


করার তা কাশ্নীরি জনগণের 
মতামতের ভিত্তিতে করা চায় 
সেখানকার নাগরিক ও মানবাধিকার 
যেনো কোনো অবস্থায় হুমকির মধ্যে 


প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে। কাশ্বীরকে 


না পড়ে সেটাই প্রত্যাশা । 
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করছে। আমি এর ওপর আশ্বস্ত হলাম 
এবং তার নির্দেশ মোতাবেক নামাযও 
আদায় করলাম। এ ঘটনার দ্বারা 
আমার লজ্জাবোধও হলো আবার 
শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, কেবলা 
করেনি, তার নির্ধারিত দায়িত পালনেও 
কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেনি । 
এতে আমার মনে হয় ওলামায়ে দীন 
প্রকৃত অর্থে দিকনির্ণয়ক যন্ত্রের মতো । 
তাদের মধ্যে এ যন্ত্রের মতো দৃঢ়তা 
আছে এবং থাকা আবশ্যক । 


কথার মতো যেন না হয়ে যায়, “বলে 
সে ভালো কথা কিন্ত মন্দভাবে।' এ 
জন্য ভালো কথা ভালোভাবেই 
উপস্থাপন করা। কোন ফিতনার 
সূত্রপাত হলে ওলামায়ে কেরামের 
উচিত অধিক নম্র ভাষা ব্যবহার করা, 
হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিস্থিতি 
সামাল দেওয়া । তবে লক্ষ্য রাখতে 


পানির মধ্যে কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি । 
যার ধ্বংসের সাধ আছে সে সাধে 
ধসে পতিত হয়েছে, কিন্ত সে এর 
জন্য শরীয়ত ও শরীয়তের ধারকদের 
কোন অপবাদ দিতে পারবে না। 
গভীরভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যদি 
ইতিহাস পাঠ করা হয় তাহলে জানা 
যাবে যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন 
কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে যুগে 
তারা সম্মিলিতভাবে কোনো 
গোমরাহির মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। 
বিচ্ছিনভাবে তো অনেকেই গোমরাহির 
শিকার হয়েছে, কিন্তু এঁক্যবদ্ধভাবে 
গোটা উম্মাহ কোনদিন এমন 


হবে যেন বিকৃতি বা কোন প্রকার ভুল 
বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। এ কর্মপন্থা 


পথত্রষ্টতায় পতিত হয়নি। হাদীস 
শরীফে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


অবলম্বনের কারণেই আজ পর্যন্ত এই 
দীন অবিকৃতভাবে টিকে আছে, দুধ ও 


“আমার উম্মত সম্মিলিতভাবে কোন 
গোমরাহিতে স্থির থাকবে না। 
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পক্ষান্তরে ইহুদি ধর্ম একদম শুরুর 
দিকেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। 
এমনিভাবে খিস্টবাদ তার শৈশবে ও 
সূচনা পর্বেই বিছ্যুতির যে ধারায় 
নিপতিত হয়েছিল সেখান থেকে শত 
শত বছর অতিবাহিত করে বর্তমান 
অবস্থায় এসে উপনিত হয়েছে । এজন্য 
কুরআন মজীদে নাসারাদের 
“দোয়াল্লীন' শব্দে অভিহিত করেছে। 
তারা যেদিকেই চলবে বিভ্রান্ত হয়ে 
অন্য পথে ছিটকে পড়বে । 


সত্যের অতন্দ্র প্রহরী 

শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে বাংলাদেশ! 

নদভী (রহ.) আরও বলেন, “ওলামায়ে 
কেরামের দ্বিতীয় দায়িত হচ্ছে, তারা 
মুসলমানদেরকে জীবনের বাস্তবতা, 
রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, পারিপার্িকতার 
পরিবর্তন এবং চাহিদা সম্পর্কে সচেতন 
করবে । তাদের চেষ্টা থাকবে মুসলিম 
সমাজের সম্পর্ক জীবন ও 
পারিপার্থিকতা থেকে যেন বিচ্ছিন না 
হয়ে যায়। কারণ দীন ও মুসলমানদের 
সম্পর্ক যদি জীবন থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
যায় আর খেয়ালি দুনিয়ায় জীবনযাপন 
করতে থাকে তাহলে দীনের আওয়াজ 
প্রভাবহীন হয়ে যাবে, তারা দাওয়াত ও 
ইসলাহের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে 
না। শুধু তাই নয়, দীনের ধারকদের এ 
রাজ্যে বসবাস করা মুশকিল হয়ে 
যাবে। ইতিহাস আমাদেরকে জানান 
দেয়, যেখানে ওলামায়ে কেরাম 
সবকিছু করছে কিন্তু জীবনের নিগুঢ় 
বাস্তবতা সম্পর্কে উম্মতকে সম্যক 
অবগত করেনি, এই পরিপার্খে তাকে 
তার দায়িতু পালনের শিক্ষা দেয়নি, 
একজন যোগ্য নাগরিক ও 
নেতৃতৃদানের যোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা 
করা হয়নি, সেখানে সেই রাষ্ট্র 
তাদেরকে এমনভাবে উগরে ফেলেছে 


যেমনভাবে অবৈধ লোকমা মুখ থেকে 
উগরে ফেলা হয়। কারণ তারা তাদের 


তখন ভেতরে ভেতরে, চুড়ায় চুড়ায়, 
পাহাড়ের পাদদেশে মসজিদের মতো 


নিজস্ব অবস্থান বানিয়ে নিতে পারেনি । 


সুন্দর সুন্দর মিনার দেখতে পাই। 


বর্তমান বিশ্বের মুসলমানেরা অভিজ্ঞ ও 


বাস্তবতাপ্রিয় নেতৃত্বের বড়ই 
মুখাপেক্ষী | 


আপনি যদি মুসলিমদেরকে নিয়মিত 
তাহাজ্ঘদগোজার বানান, সবাইকে 
মুস্তাকী-পরহেজগার বানিয়ে দেন কিন্তু 


তাদের জিজ্ঞেস করলাম এখানে এতো 
মসজিদ! তারা উত্তর দিল, না হযরত! 
এগুলো এক সময় মসজিদ ছিল । এখন 
প্রতিটি মিনার এক একটি গির্জা। তিনি 
আরও বলেন, যে স্পেনের মাটিতে 
হাজার হাজার আলেম, মুহাদ্দিস, 


পরিপার্খের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক 
না থাকে, তারা জানে না রাষ্ট্র কোন 
দিকে যাচ্ছে; রাষ্ট্র অতলে তলিয়ে 
যাচ্ছে, দুশ্চরিত্র ও অনৈতিকতার 
তুফান মহামারী আকারে ছড়িয়ে 
পড়ছে, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি 
হচ্ছে-তাহলে ইতিহাস সাক্ষী, তখন 
শুধু তাহাজ্জুদ নয় পাচ ওয়াক্ত নামায 
আদায় করাও মুশকিল হয়ে দীড়াবে। 
যদি আপনি এই প্রতিবেশে 
দীনদারদের স্থান তৈরি না করেন, 
এমন একনিষ্ঠ যোগ্য নাগরিক তৈরি না 
করেন যারা রাষ্ট্রকে অসৎ পথ থেকে 
বাচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা 
চালিয়ে যাবে, তাহলে স্মরণ রাখুন! 
ইবাদত ও দীনের নির্দেশসমূৃহ তো 
বিচ্ছিন হবেই, এমন পরিস্থিতিও 


প্রিয় ওলামায়ে ইসলাম! 

স্পেনের আগের নাম ছিল উন্দুলুস। 
পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী তার 
উন্দুলুস মে ছান্দ রোজ (স্পেনে 
কয়দিন) গ্রন্থেটিতে লিখেন, স্পেনে 
আমি যখন গাড়ি নিয়ে এক অঞ্চল 
থেকে আরেক অঞ্চল অতিবাহিত হচ্ছি 


মুফাসসির ও মুসলিম বিজ্ঞানী ছিল সে 
স্পেনের মাটিতে বিমান থেকে নেমে 
যখন নামাযের জন্য বিমান বন্দরের 
এক কোনে দীড়ালাম তখন 
এয়ারপোর্টের সকল কর্মকর্তা অবাক 
হয়ে বলল, এ লোক এটা কী করছে? 
আফসোস! তারা জানেনা এটা যে 
মুসলমানদের নামায । অথচ একসময় 
আযানের সুরে দৈনিক পাঁচবার এ 
স্পেনের মাটি আন্দলিত হতো । 

ইসলামি জাগরণের সম্মানিত আলেম 
সমাজ! তাই অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলছি। বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা 
সংস্কৃতি আর সেবার নামে এমন একটি 
তুফান শুরু হয়েছে যার স্রোত 
আমাদের নিয়ে যেতে পারে এমন 
একটি গন্তব্যের দিকে যার শিকড় 
মধ্যপ্রাচ্যে মাথা তিব্বত মালভূমিতে । 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) বলেছেন, যারা আমাদের অস্তিত 
দেখতে নারাজ, তারা আবার আমাদের 
সেবা করবে! এ জন্য আলেমদের 
একটি সচেতন কাফেলা থাকা চাই 
যারা সর্বদা তীল্ষ্ম মেধার মাধ্যমে 
গোমরাহি আর ধর্মান্তরের তুফান থেকে 
রাডারের মতো নিয়ন্ত্রণ করবে গোটা 
জাতিকে । বেরিয়ে পড়বে বিশেষ 
একটি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে । 


মাসিক আর রাশাদ 
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সময়ের চাহিদা 


মাআরিফুল কুরআন 


আমরা মাআরিফুল কুরআন কেবল 
নামে চিনি আর উত্তাদমুখে শুনাটাই 
জানি এ তাফসীর সম্পর্কে। এ 


তাওফীক মহান আল্লাহর কাছে চাচ্ছি। 


শিক্ষকদের আদরের ছাত্রও ছিলেন। 


যখনি আল্লাহর বাণী নিয়ে সামান্যতম 
দুষ্টমি শুরু হয় তখন আল্লাহ তার 


তাফসীরের রচনার পেছনে আছে এক 
সুদীর্ঘ ইতিহাস। যা আমাদের 
ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ 


প্রতিকার করেই ছাড়েন । দীনকে যিন্দা 
করে দেন। সময়ের দাবি নিয়ে এমনি 


জনগণের কাছে দৃষ্টিগোচর নয় বললে 
অত্যুক্তি হবে না। অথচ তা জানা 
আমাদের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। 


একজন পুরুষের আগমন ঘটে এ 
ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে । তার নাম মুফতি 
মুহাম্মদ শফী (রহ)। তার জীবনের 


আর এ জানার মাধ্যমেই জন্মাবে লক্ষ 


অনবদ্য রচনা মাআরিফুল কুরআন 


মাআরিফুল কুরআন প্রণেতা । 


নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশা 


সাধারণদের মাঝে এসব মনীষীদের 
কর্মতৎপরতার হিসেব দেখিয়ে ইসলামি 
ভাবধারার প্রতি আহ্বান জানাতে 
হবে। সাথে সাথে তাফসীরসাহিত্যের 
চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান পিপাসাও সৃষ্টি করে 
তুলতে হবে। তবেই স্মরণীয়-বরণীয় 
হয়ে স্বার্থক জীবনের দাবিদার হওয়া 
যাবে। এ পৃথিবী বড় বিচিত্রময়। 
এখানে কেউ হাসে, কেউ কাদে, কারো 
জীবন সুখের, কারো জীবন দুখের । 
কেউ জীবনকে এমনভাবে সাজান যেন 
পুরো দুনিয়া তার সুখে হাসে । আবার 
কিছু ক্ষণজন্মা এমন মানব রয়েছে 
আখেরাত হাসে । আজ উভয়কুলের 
ক্যারিয়ার গড়ে তোলা এক মানবের 


আল্লাহ । 


জন্ম ও পরিচয় 

মুফতি মুহাম্মদ শফী ১৩১৪ হিজরীর 
শাবান মাস মুতাবেক ৩৫ জানুয়ারি 
১৮৯৭ সালে বর্তমান ভারতের উত্তর 
প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর গ্রামে 
এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তার লেখাপড়ার 
হাতেখড়ি নিজ গৃহে শুরু হলেও 
প্রাথমিক জ্ঞান থেকে শুরু উচ্চতর 
পড়াশোনা বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম 
দেওবন্দে শেষ হয়। তিনি শৈশব 
থেকে শুধু লেখাপড়াতেই মনোনিবেশ 
করেন । খেলাধুলা, অনর্থক গল্প-গুজবে 
সময় একদম ব্যয় করতেন না। তিনি 
জীবনের শুরু থেকে ইসলাম ধর্মীয় 


কর্মের সামান্য কিছু আলোচনা করার 


ভাবধারাকে আগলে ধরেন। 


এভাবে তিনি লেখাপড়া শেষ করে এক 
সময় দরুল উলুম দেওবন্দ 
নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক শিক্ষক 
হিসেবে নিয়োগ পেলেও তার 
অসাধারণ পাঠদানের প্রশংসা ছড়িয়ে 
পড়লে উচ্চতর স্তরের শিক্ষক হয়ে 
হাদীসের কিতাব পড়াতে থাকেন। 
সাথে সাথে ফতওয়া বিভাগেও 
ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক 
হিসেবে কাজ করতে থাকেন । এভাবে 
তার সুনাম খ্যাতি চতুর্দিকে পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠে। শিক্ষকতার পাশাপাশি 
তিনি লেখালেখি করেন। তার রয়েছে 
১৫০-এর কাছাকাছি রচনা । তিনি 
দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা 
রাখেন । বর্নাঢ্য কর্মজীবনে তিনি দারুল 
উলুম করাচি নামে একটি বিশাল শিক্ষা 
একাডেমী চালু করেন । তবে তিনি যে 
কারণে চির অমর হয়ে আছেন তা 
হচ্ছে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন 
তার জীবনে যেসব মনীষীগণ শিক্ষক 
ও আধ্যাত্িক গুরুর ভুমিকা রাখেন 
তাদের মধ্যে আশরাফ আলী থানবী 


(রহ.): মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.), ইযায আলী (রহ.) প্রমুখ 
জীবন দর্শনে তিনি মনে করতেন আমি 
জীবিকা নির্বাহ করব ভিন্ন পেশা দিয়ে 
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আর দীনের সেবা করার চেষ্টা করব 
বিনা বিনিময়ে । এ নিয়তে কারিগরি 
প্রশিক্ষণ এবং ইউনানি চিকিৎসা 
বিদ্যাও গ্রহণ করেন। তিনি বই 
বাইন্ডিং করেও অর্থ উপার্জন করতেন। 
তিনি ৪৭ এ দেশ ভাগের সময় 
জন্যস্থান ত্যাগ করে বর্তমান পাকিস্তানে 
সপরিবারে চলে আসেন। এখানেই 
তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। এ ক্ষণজন্মা পুরুষ ১০ 
শাওয়াল ১৩৯৬ মুতাবেক ৬ অক্টোবর 
১৯৭৬ সালে ইহকাল ত্যাগ করে 
চিরবিদায় গ্রহণ করেন । 


মাআরিফুল কুরআন জন্মপূর্ব কথা 

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতবর্ষে 
এক মহাসমস্যার উব হয়। তা হচ্ছে 
পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যাসহ 
তাফসীর বির রায় তথা মনগড়া 
কুরআনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা । 
এ সমস্যা সমাধানে ও কুরআনের 


“যদি কোনো সহযোগী লোক পাওয়া 
যায় তাহলে আমার মন চাহিদা হল যে 
বয়ানুল কুরআনকে সাধারণ মানুষের 
উপকার ও ফায়দার জন্য সহজ ভাষায় 
আবার সংস্করণ করাব এবং এর নাম 
রাখব তাসহীলুল বয়ান । 

আল্লাহ হযরতের মনোবাসনা যেন 
গায়েবীভাবে কবুল করলেন। তার এ 
কাজের জন্য কবুল হলেন হযরত 
মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব। তাই 
জনসাধারণ যাতে দুর্বোধ্য পরিভাষা, 
কঠিনতম বিশ্লেষণ বুঝতে পারে সে 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান 
মাআরিফুল কুরআন রচিত হয়েছে বলা 
যায়। 


মাআরিফুল কুরআন 

রচনার প্রেক্ষাপট 

এ কুরআন ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার পেছনে 
রয়েছে এক অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের 
কথা। হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) তখন প্রায় বার্ধক্যে উপনীত। 


এভাবে তার দরসের সাবলীল ভাষা, 
অর্থের বোধগম্যতা সাধারণরা সহজেই 
লব্ধ করতে পারছে। ফলে চতুর্দিকে 
তার সুনাম খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। 
এদরসের উপকারিতা সম্পর্কে লেখক 
নিজেই বলেন এভাবে: 
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“এ কুরআনের দরস আশার চেয়ে 
বেশি ফলদায়ক ও এভাব বিস্তার 
করেছে বলে মনে হচ্ছে । শ্রোতাদের 
মাঝে বিগ্রুব তথা পরিবর্রনের ধারা 
দেখা যাচ্ছে। এ অধমের জীবনে এ 
গেল । এত্যেকদিন ফজর নামাযের পর 
এক ঘন্টার কর্মের মাধ্যমে আল-হামদু 
লিল্লাহ সাত বছরের অন্তরে এ কুরআন 


মূলধারার বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখতে 


তবে মহান আল্লাহ খেদমত নিতে 


হাকীমূল উম্মত হযরত আশরাফ আলী 


চাইলে যেকোনো উপায়ে নিয়ে নেন। 


থানবী (রহ.) এক মহামূল্যবান 


তার নজীর হযরতের এ ফসল। 


দরস সম্পন্ন হয়েছে ।' 
দ্বিতীয় স্তর: ১৯৫৪ সালে 77719 
1/7517/ সাপ্তাহিক একটি কুরআন 


তাফসীর গ্রন্থ লিখেন যা মূলধারার 


বিশেষজ্ঞগণ তার রচনার সময়কালকে 


কুরআনিক ব্যাখ্যা রক্ষা করার ক্ষেত্রে 
দারুণ ভূমিকা পালন করে। তার রচিত 


তিনটি স্তরে ভাগ করেন। 
প্রথম স্তর: মৌখিক দরস/পাঠদান, 


তাফসীরটির নাম দেওয়া হয় "বয়ানুল 


দ্বিতীয় স্তর: বেতারে পাঠদান, 


কুরআন ।” তবে তিনি তা স্বল্পকায় করে 
লিখাতে, আলিম সমাজ বুঝতে সক্ষম 
হলেও সাধারণ মানুষগণ তা বুঝে 
উঠতে অনেক সষ্টের স্বীকার হচ্ছিল। 


তৃতীয় স্তর: গ্ন্থাকারে রূপদান। 


তাফসীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 
এতে মুফাসসির বা কুরআন বিশেষজ্ঞ 
হিসেবে দাওয়াত করেন পাকিস্তানের 
গ্রান্ড মুফতি মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ 
শফী রেহ.)-কে। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি 


এ তিনটি পর্যারে মারিফুল কুরআন 
পাঠককুলের কাছে পৌছে। 
প্রথম স্তর: যেহেতু বায়ানুল কুরআনকে 


সাধারণ মানুষদের কাছে কুরআনের 


সাবলীল করার অভিত্রায় আছে তাই 


তাৎপর্য পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি 


তিনি এ কাজ নিরলসভাবে শুরু 


সাপ্তাহিক দরস প্রদান শুরু করেন। 
অনুষ্ঠানটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে 
পুরো দেশ তো বটে আফ্রিকা, 
ইউরোপের মানুষেরাও তা শুনতে 
লাগল । যেহেতু আয়োজনটি সকাল 


গ্রন্থটি আবার সংস্করণ করার অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করেন যা তার এ উক্তি থেকে 

সহজে অনুমেয়: 
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করেন । বাবুল ইসলাম মসজিদে ফজর 
নামাযের পর দীর্ঘ সাত বছর এক ঘন্টা 


বেলা হত তাই, আফ্রিকার শ্রোতারা 
রেকর্ড করে রেখে পরে শুনে নিত। 


করে দরস প্রদান করেন। এতে 
সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে 


অনুষ্ঠানটিতে তিনি দীর্ঘ এগারো বছর 
দরসটি প্রদান করেন। সুরা আল- 


আলিম তুলাবারাও দরস আহরণ 
করতে থাকে। এ পদ্ধতিতে বেশ 
লাভবান হল কুরআনপ্রেমিকরা। 


ফাতিহা থেকে শুরু করে সুরা ইবরাহীম 
পর্যন্ত চলে। হঠাৎ উক্ত রেডিও 
স্টেশনের শিডিউল পরিবর্তন হলে এ 
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অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে 


প্রথম খপ্ত: ১-৩ পারা, 


পাকিস্তান নির্বাচন সময়ের কারণে 


দ্বিতীয় খণ্ড: ৪-৬ পারা, 


দেশের অবস্থা তেমন ভালো নয়, ফলে 
এ গতি থমকে যায়। এ সময়ে তিনি 
সেই সময় বাদ পড়া কিছু অংশের 
তাফসীর শেষ করেন। 

তৃতীয় স্তর: যখন রেডিও প্রোথামটি 
বন্ধ হয়ে যায় তখন সুধীমহলের চিঠি, 
মৌখিক আবেদন আসতে থাকলে তিনি 
উক্ত তাফসীরকৃত তেরোটি পারার 
মাঝে পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে প্রেসে 
পাঠান। সেই সাথে বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত 
পরিশ্রম করে কিভাবে বাকিটা শেষ 
করা যায় আল্লাহর দরবারে দুআ 
করতে থাকেন। অবশেষে ১৩৯২ 
হিজরি ১৯৭২ সালে পূর্ণ কুরআনের 
তাফসীরটি শেষ করেন। এ ছিল তার 
জীবনে এক মহা সাফল্য । আট খণ্ডের 
এ তাফসীর গ্রন্থটি ৭০০০/ সাত 
হাজার পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ। উক্ত বছরেই 
তিনি তা ছাপা খানাতে পাঠান। ফলে 
কুরআন প্রেমিকরা পায় একখানা সহজ 
সাবলীল বাচনভঙ্গির হৃদয় জুড়ানো 
কুরআন ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এরপর গ্রন্থটিকে 
দ্বিতীয় সংস্করণে পুনরায় পরিমার্জন, 
পরিবর্ধন, সংযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে 
আরও সুখকর পাঠ করে তুলেন। তখন 
এর সাথে উলুমুল কুরআন ও হাদীস 
তথা কুরআন ও হাদীসের মূলনীতি 
সংক্রান্ত একটি ভূমিকাও আনা হয়। 
ভূমিকাটি লিখতে বলেন স্বীয়পুত্র 
আল্লামা তকী উসমানীকে । তিনি এত 
বিশদভাবে লিখেন যে, যেন স্বতন্ত্র 
একটি গ্রন্থ। তখন আল্লামা মুফতি 
মুহাম্মদ শফী (রহ.) অসুস্থ অবস্থায় 
এটির সারসংক্ষেপ করেন। এটিই 
মাআরিফুল কুরআনের ভূমিকা হিসেবে 
দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করা হয়। 
বিশাল এ বইয়ের খণ্ড বিন্যাস করেছেন 
এভাবে: 


তৃতীয় খণ্ড: ৭-৯ পারা, 

চতুর্থ খণ্ড: ১০-১৩ পারা, 

পঞ্চম খণ্ড: ১৪-১৬ পারা, 

ষষ্ঠ খণ্ড: ১৭-২১ পারা, 

সপ্তম খণ্ড: ২২-২৫ পারা, 

অষ্টম খপ্ত: ২৬-৩০ পারা। 

আমাদের সামনে বহুল প্রচলিত, বহুল 


তাই আমাদের যুবসমাজকে অবক্ষয়ের 
পথ হতে রক্ষা করতে হলে তাফসীর 
গ্রন্থ তথা মহান আল্লাহর দেখানো 
নির্দেশনা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প 
ব্যবস্থা নেই। একটি সমাজ একটি 
পারে এক তাফসীরগ্রন্থ। এ নাজুক 
ইশারা ছাড়া ফিতনামুক্ত থাকা সম্ভব 
নয়। যা কুরআন বলে, 


সমাদূত তাফসীর মাআরিফুল কুরআন ₹ (86245 পু 56560 পু 


উপস্থিত। যে তাফসীর বির রায় তথা 
মনগড়া তাফসীরের ফিতনার কারণে 
বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন 
রচিত হয় যেন সে ফিতনা থেকে খাটি 
ঈমানদারদের আল্লাহ তাআলা রক্ষা 
করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাতের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। উক্ত 
তাফসীর গ্রন্থটি বাংলাদেশের সফল 
ব্যক্তিতি মাসিক মদীনার সম্পাদক 
মাওলানা মহিউদ্দীন খান বাংলায় 


০ 


“রাসুল যা নিয়ে এসেছে তা মান্য কর, 
আর যা দিষেধ করে তা হতে বিরত 
থাক।”” 


হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
(3-501-5৮স উ এ$ 

42 22 4] এ 2 
“তোমরা পথহারা হবে যতক্ষণ কুরআন 
ও হাদীস আকড়ে ধরবে ।” 


অনুবাদ করে এ দেশের মানুষের দীনী 
তৃষ্তা নিবারণ করেন। 

উল্লেখ্য যে, সউদি সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে বিনামূল্যে 
এর কপি বিতরণ করা হয়। এতে করে 
সাধারণদের কাছে সহজ সরল 
সাবলীল ভাষায় কুরআনের মর্ম বাণী 
বুঝতে সহজ হয়। এছাড়ও মাআরিফুল 
কুরআন তাফসরীর গ্রন্থটি পৃথিবীর 
আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়ে দীনদার মুসলমানদের হাজত 
পুরণ করছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলছি তাদের এত পরিশ্রম সত্েও 
আমরা যেন সাধারণদের কাছে 
পুরোপুরিভাবে দীনের এ কাজ 
পৌছাতে পারিনি । আমাদের যুবকরা 
সাহিত্যের নামে অবৈধ প্রেম অশ্লীল 
বিষয় স্তর পাঠক অথচ তার জীবনের 
মূল উপকরণ সে চিনতে পারছে না। 


আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
হাফিযাহুল্লাহকে প্রায় বলেন যে, এ 
যুগে ইসলামি জীবন ধারণের জন্য 
একজন মুসলমানকে অবশ্যই একটি 
তাফসীর গ্রন্থ, একটি হাদীস গ্রন্থ, 
একটি ফিকহ গ্রন্থ সং্্রহে রাখতে 
হবে। তাই আসুন এ তাফসীর পাঠের 
মাধ্যমে নিজের জীবন পরিবর্তনের 
অঙ্গিকার করি। সামনের প্রজন্মের 
কাছে এমন আরও তাফসীর রেখে 
যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং 
তাদেরকে এ তাফসীরের মর্মবাণী 
শেখাতে, বিলাতে, গ্রহণে, আমলে 
উদ্বুদ্ধ করি। 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৭ 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াভা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. _₹ ১৯৯২ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: ১৮৭৪ 
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তানভীর সিরাজ 


(নারী) আমাদের মা, আমাদের মেয়ে 


সাহাবাগণ রাসূলের কথা মানতেন ভক্ত 


আর স্ত্রী। তাদের সম্মান চীর উন্নত। 


হয়ে, স্বার্থান্ধ হয়ে নয়। এজন্য আল্লাহ 


চির অগ্লান। সন্তান জান্নাত পেতে 


তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও 


চাইলেও মায়ের জাতকে তুষ্ট করতে 
হয়। তিনিই তো বিধবাকে আশ্রয়দাতা 
আর আমাদের নজরে আসে না যে, 
তিনি প্রায় ১০ জন বিধবাকে বিয়ে 
করেছিলেন এবং নিজের ঘরকে পর্যন্ত 
এতিমদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলেন। 
আজ যারা সর্বস্ব অবহেলিত ও 
নির্যাতিত আর নিম্পেষিত সেযুগে 
তাদের আশার আলো ছিলেন কেবল 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। 

তার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন গুহার 
সাথী, লা-তাহযানের অধিকারী হযরত 
আবু বকর (রাযি.)। আশেকে রাসুল 


৫ 


সমবেত মজলিসে একদিন নবী (সা.) 
সভাসদকে সম্বোধন করে বলেন, 
জানো? আমার প্রিয় সাহাবীরা! আল্লাহ 
কর্তৃক আমার কাছে তিনটি জিনিসকে 
প্রিয় করা হয়েছে । এরপর তিনি এক 
এক করে বলতে শুরু করলেন। 
বললেন, 
87272585591 ৫ ০ 


রর 5358 
১, “খুশবো বা সুগন্ধি, 
্ আমার চক্ষু শীতল হয় নামাযে । 
কাছে মুহব্বতের বিষয় তখন করা 
হয়েছে যখন নারীদের বাজারজাত 
পণ্যের মতো বাজারে তুলা হত আর 


আজীবনের আত্মীয়বন্ধু হযরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর পিতা বলে উঠলেন, 


চপ 
৮৭ ৫ । ৫৮৪৫1 4115 ৯৮1৮2 27ত 
201 05 পু! ০৮11 ০৯2৩ ৫০০০০) 
42815 ৮০7 রি 
৮519 এ ০50 লও এ 2501: 
৪৩ ৮০। ৫০ 4৮0 ০%৮ ০ ৮1৮ 21৮ 
৩ ও ৩৬৩ 03 | ০৯০০ এ এও 

(401 ০০9 


“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য 
বলেছেন । আমার কাছেও দুনিয়ার 
তিনটি বিষয় প্রিয় । তিনি বলেন, 

১. আল্লাহর রাসূলের দিকে তাকানোটা, 
২. আমার ধন-সম্পদ আল্লাহর 


প্রসঙ্গকথা: আজকাল আমরাও 


আল্লাহর প্রতি রাজি আর খুশি । বলা 
হয়েছে, $435155555855014% 1২ 
সর্বপ্রথম মুক্তকষ্ঠে ইসলামের ঘোষক, 
উম্মতের মধ্যে দ্বিতীয় জান্নাতি হযরত 
ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, 


০ ৮9০ ০০০০৫ 7815 
24410961৮10 ৪৫০০) 
১৪ ৫০934 08১21 ৬১৫ 

(011 ৩০503 ০৫৫2 
“আবু বকর! সত্য বলেছ তুমি। 


আমারও দুনিয়ার তিনটি কাজ বেশ 
পছন্দনীয় । যথা- 


৩. পুরোনো কাপড় পরিধান করা । 
প্রসঙ্গকথা: ভালো কাজের আদেশ করা 
আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা 
ছিল হযরত ওমর (োযি.)-এর 
স্বভাবজাত বিষয়। তবে সাদামাটা 
জীবনযাপনে পবিত্র পুরাতন কাপড় 
পরিধান করার যে গুণটি হযরত ওমর 
(রাধি.) তা আমাদের নাড়া দেয়, 
ইঙ্গিত বহন করে হযরত ওমর 
(রাঘি.)-এর নিরহংকারের দিকটি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৫৮ গী্পঞ 


62৫ 2১৫৩4 ডা ৪৫১৫5 
“তারা কাফিরদের সাথে চরম কঠোর 
হলেও নিজেদের বেলায় সদয়, 
দয়ালু ।” 


আশেকে রাসূল, তবে নিজের জানমাল 


অন্যান্য বস্তর মতো মান দেওয়া 


অক্ষুন্ন রেখেই আমরা আন্ত আশেকে 


হতো । মনে করা হতো তারা লজ্জার 
কারণ। আর তাই তাদের জ্যান্ত 
কবরকরণ করা হতো! কী মানবতা 
বিরোধী কাজ! মানবতার মুক্তির দূত 
নবী (সা.) সেই সময় নারীসমাজকে 
ভালোবেসে জাহেলদের অঙ্গুলি 
ইশারায় শিক্ষা দিয়েগেছেন যে, তারা 


শায়খুল হাদীস হাফিয আল্লামা 
যাকারিয়া রহ. এর কিতাব উম্মুল 


রাসূল। সেযুগে তুলনামূলক নবীর 
শানে নাত বা গযল কিংবা কবিতা কম 


আমরাযে নিরহংকারের একটি আমল 
পেয়েছিলাম । নিসফে সাক বা নলার 


শোনা যেতো, দেখা যেতো বাস্তব 
নবীপ্রেম কাকে বলে। এমনকি 
মানসিক প্রশান্তির জন্য আপন মেয়েকে 
নবীর কাছে বিয়ে দিয়ে দেন যখন 
তিনি প্রায় বিপত্বীক। 


মাঝ বরাবর লুঙ্গি বা পাজামা পরা 
হলো নিরহংকারের আলামত । আর 
পুরাতন কাপড় পরিধানও এমনই 
আমল । যাকে দেখলে শয়তান পলায়ন 
করে তিনিই জীর্ণ কাপড় পরেছেন! 


অক্টোবর'১৯ হার আত্তার্তহীদ ১৯ 
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পুরাতন কাপড় পরিধান করা হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর সুন্নত। 

সহজ করে বলি, এখানে পবিত্র, 
পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন পুরাতন 
কাপড়ই উদ্দেশ্য । 

দুই নবীকন্যার স্বামী আর শ্রেষ্ঠ 
ধনীদের অন্যতম এবং জামিউল 


হযরত আলী (রাষি.) বলেন, 

52 ৬ র্‌ পপ ত 
3১10৫158516 554) 
6১-23-০৪75: 

(৮০ ০১3 


“ভাই উসমান! মিথেো নয়, সত্যি 
বলেছেন। দুনিয়ার তিনটি জিনিস 


কুরআন, কুরআনপ্রেমিক হযরত 
উসমান (রোযি.) মেতে উঠলেন আর 
বললেন, 

33005৫12251 58079) 
39087555১৫৪) ০%1:4৯ 


40520 8558 
“ভাই ওমর! আপনি সত্য বলেছেন। 
দুনিয়ার তিনটি আমল আমার কাছেও 
প্রিয় । তিনি বলেন, 
১. অনাহারীকে পরিতৃপ করা, 
২. বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করা, 
৩. কুরআন তিলাওয়াত করা । 
প্রসঙ্গকথাঃ যিনি শাহাদাত বরণ 
করেছেন কুরআন পাঠরত অবস্থায়, 
তিনি হলেন দুই নুরের অধিকারী 
হযরত হযরত উসমান (রাযি.)। যার 
দুঃখী আর অনাহারীদের পাশে দীড়ানো 
আর তাদের সেবা-শুশষা করা । তার 
আরেকটি প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি 
কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেই 


আমার কাছেও প্রিয় করা হয়েছে: 

১. মেহমানের মেহমানদারি করা, 

২. গরমকালে রোযা রাখা, 

৩. তরবারি দিয়ে জিহাদ করা । 
প্রসঙ্গকথা: মেহমান নেওয়াজ, 
কষ্টসহিষ্ট আর বীর সেনানী আলী 
মুরতাযার এঁতিহাসিক ইতিকথা 
মুসলমান জানবে না, আমি তা বিশ্বাস 


যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো ।' অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিঞ্চিৎ 
তিরস্কারের ভাষায় বলেছেন, “হলো কী 
তোমাদের, কেন তোমরা আল্লাহর 
রাস্তায় লড়াই করো না? অথচ অসহায় 
নারী-পুরুষ ও শিশুরা আর্তনাদ করে 
বলছে, হে আমাদের রাব্ব! এই 
জালিমদের জনপদ থেকে আপনি 
আমাদের উদ্ধার করুন।” ইসলামের 
জিহাদ দেশ-কাল এবং সময় ও স্থানের 
বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তাই আল্লাহর 
রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন, “জিহাদ 
চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।” (পুষ্পসমহ্থ, পৃ. 
২৯৫) 


করি না। গতানুগতিক প্রগতির 
মনুস্বীকৃতি এই যে, জিহাদ মানে 
জঙ্গিবাদ । আসলে তারা দুইয়ের মাঝে 
শাব্দিক পার্থক্য যেমন বুঝতে অক্ষম 
তেমনি পারিভাষিক পার্থক্য বুঝতেও 
সক্ষম নয়। আর বাস্তবতার পার্থক্যে 
তারা নিয়মিত ভুল বুঝে আলুকে কচু 
আর কচুকে আলু বলে বোদ্ধাদের মুখে 
হাসি ফুটাই! মাওলানা আবু তাহের 
মিসবাহ কী বলেন দেখুন তাহলে! 

“জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ এবং 
মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত ও মর্যাদার 
যামানত। বিশেষত অমুসলিম শক্তির 


অস্ত্রের ধরণও পাল্টাবে। 

যারা জিহাদকে কটাক্ষ করে জঙ্গিবাদ 
তৃতীয়পক্ষ বলি আর তারাই মুনাফিক 
এবং কুরআন অবমাননার শামিল । 

নবী (আ.) আর সাহাবাগণ টানা 
তেরবছর মক্কা নগরিতে কাফেরদের 
হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন তা কি 
তাদের চোখে পড়ে নাঃ আর রাসূল 
(সা.)-এর পিট যখন দেয়ালে ঠেকে 
গেছে আর নির্যাতিত মুসলমানদের 
অবস্থা করুন থেকে করুণতর হচ্ছে 


পক্ষ হতে যখন ইসলামের ওপর কিংবা 
মুসলিম উম্মাহর কোন অংশের 


কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন, এমনকি 
কাদতে কীদতে তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে 
যেতো । 

এ কুরআনপ্রেমিকের কবরে কুরআন 
তার সঙ্গী হবে না তো কার সঙ্গী হবে! 


অস্তিতের ওপর আঘাত আসে, আর 
রীয়তসম্মত পথে জিহাদের ডাক 
আসে তখন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে 
মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে যায়। 
যারা পত্যক্ষ জিহাদে শরীক হতে 


রাসূল (সা.) বলেন, “তোমরা কুরআন 
পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে 
সুপারিশকারী হবে ॥' (সহীহ মুসলিম) 
কিয়ামতের প্রথমঘাটি হল কবর। 
সুতরাং যার কবর জগত নিরাপদ হবে 
তার সব ঘাটি সহজ ও সুন্দর হবে । 


অক্ষম তাদেরও তখন দায়িতু হয়ে 
পড়ে মুজাহিদদের পাশে দাড়ানো এবং 
সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সাহায্য 
করা ।' 

তিনি পবিত্র কুরআনের রেফারেন্স টেনে 
বলেন, “আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের 
দ্যর্থহীন ভাষায় আদেশ দিয়ে বলেছেন, 


তখন আত্মরক্ষার নিরিখে আদেশপ্রাপ্ত 
হয়ে সাহাবাদেরকে নিয়ে ঘোষিত 
জিহাদের ডাক দিলেন বদর, উহুদ, 
তাবুক আর খন্দক ইত্যাদির । 
একচোখা আচরণ বাধ দেন, ভালো 
হবেন, আর না হয় ত মহাপ্রলয়ে 
শান্তির মুখোমুখি হবেন। নাতিদীর্ঘের 
নিয়তে বলছি, জিহাদ ক্ষেত্র বিশেষে 
একটি ফরজ ইবাদত । 

হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় কাজের 
বিবরণ শেষ হতে না হতে হাজির 
হলেন রুহুল কুদস, এঁশীবার্তাবাহক 
হযরত জিবরীল আমীন (আ.)। তিনি 
বলেন, 
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“আমাকে আল্লাহ তাআলা 
পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের 
কথোপকথন শুনেছেন। হে নবী! 
আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন 
যে, আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেন 
আমি যদি দুনিয়াবাসী হতাম তাহলে 
কী পছন্দ করতাম£ তখন রাসূল (সা.) 
তাকে এশ্সের সুরে বলেন, “আচ্ছা, 


বলেন, কান পেতে শুনুন! আল্লাহ 


প্রসঙ্গকথা: রাসুল (সা.) ইরশাদ 


বলেন, “যদি তোমারা আল্লাহকে 
সাহায্য কর তিনিও তোমাদের সাহায্য 
করবেন।” আল্লাহ তো আর নিজে খান 
না, খাওয়াতে বলেন তার হতদরিদ 
অসহায় বান্দাদের । এটাই সাহায্য 
আপনার আপদবিপদে আগে আসে 
গরীব প্রতিবেশি । আপনি মারা যান, 
বুঝবেন, দেখবেন কে কে আপনার 
দাফন কাফনে এগিয়ে আসে, কিন্তু 
আপনি মুখ খুলে বলতে পারেন না। 
করতে পারেন না ওসিয়ত তাকে কিছু 
দাও বলে ছেলেমেয়ের। অথচ 
আপনিই তাকে দুনিয়াতে তেমন গুরুতৃ 


দুনিয়াবাসী হলে আপনি কী পছন্দ 

করতেন? হযরত জিবরীল (আ.) 

উত্তরে বললেন, আমি তিনটি বিষয় 

পছন্দ করতাম । 

১. পথভ্রঈদের . সুপথে 
করতাম, 

২. দীনদার গরীবদের মুহব্বত করতাম, 
৩.অভাবী পরিবারবর্গকে সাহায্য 
করতাম । 

প্রসঙ্গকথা: মানুষকে আল্লাহর দিকে 

দাওয়াত দেওয়া সকল নবী-রাসূলের 

সুন্রত। কুরআনে দাওয়াতের যে দীর্ঘ 


আহবান 


দিতেন না, সে কিন্তু আপনার মৃত্ুর 
পরেও আপনাকে ভূলে নি! তাই মারা 
যাবার আগে প্রতিবেশির হক আদায় 
করেন! 

কাছাকাছি বিষয়ে নবী (সা.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের 
প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই 
তার প্রতিবেশিকে সম্মান করে।' অন্য 
হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, “হে 
লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে 
সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন 
দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে 
থাকবে তখন নামায পড়। তাহলে 


আন্নাহ বলেন, “প্রজ্ঞা আর মনোমুগ্ধকর 
ও মনোরঞ্রন কথা দিয়ে ডাক 
(মানুষকে) তোমার রবের পথে | 

প্রতিবেশির কী হক আমার ওপর আছে 
তা নিয়ে চিন্তা করা রাষ্ত্রিক কাজ। 
পাশের বাড়ির দীনদার ব্যক্তিটি 
দিনাতিপাত করেন, যথাসময় পাঁচবার 
মসজিদে যাতায়াত করেন। আমি 
লাখপতি আর কোটিপতি, আমি পতি 
কি তার খবর নিই, না কি প্রতিবছর 
প্রিমিও আর পালচার নবায়ন করে 
এবং হজ ও ওমরায় গিয়ে খামখেয়ালি 
হয়ে বছর পাড়ি দিচ্ছি? আল্লাহ কী 


তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।” (সুনানে তিরমিযী: ২৪৮৫) 
হযরত জিবরীল (আ.) বলেন, 
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“শুধু আমাদের কেন বান্দাদের পক্ষ 

থেকে আল্লাহ তালারও তিনটি অভ্যাস 

পছন্দ: 

১. শক্তি সামর্থকে ব্যয় করা, 


২. অনুশোচনার সময় কাদা, 
৩. অভাব অনটনে ত্য ধারণ করা । 


করেন, 
(70৩ 
বলা উত্তম জিহাদ 15 
শক্তি যদি আপনার থাকে, ব্যবহার 
করুন । শক্তি সামর্থ মাশা আল্লাহ আর 
আপনি যদি ইনশাআল্লাহ বলে চুপ 
করে বসে থাকেন তা হলে ঈমানের 
ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আপনি সবচে' 
দুর্বল ঈমানদার । হাদীসে এসেছে, 
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তে রা পে . পাপা রা পে 


৩৫81 ১০০৮ 4 
“অন্যায় কাজ দেখলে সাধ্য থাকলে 
বন্ধ করবে; সাধ্য না থাকলে মুখে 
প্রতিবাদ করবে; এটারও সামর্থ না 
থাকলে মনে মনে ঘৃণা করবে। তবে 
এটি ঈমানের সবা্য় স্তর । 
তাই আসুন, আমরা উক্ত হাদীস নিয়ে 
চিন্তা করে করে নিজের জীবনকে 
সার্থক ও সুন্দর করি। 
আল্লাহ আমাদের, আপনাদের আর 
তাদের সবাইকে বুঝার ও আমল করার 


তাওফিক দান করেন । আমীন । 


মুনাববাহাতু ইবনে হাজার আসকালানী, 
উর পাঠ, পৃ 


মুসানাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৩২১, 
হাদীস: ৭৯৩৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:১১৯ 
আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতাহ, ৪৮:২৯ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খরি.), 
খ. ১৭, পৃ. ২২৭, হাদীস: ১১১৪৩ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৪৯ 
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হেযবুত তওহীদের কুফরি আকীদা: 
একটি পর্যালোচনা 


সম্পাদনায়: মাওলানা মুফতি মানজুর সিদ্দীক 


যুগে যুগে ইসলামের শক্ররা চেষ্টা করে 


ও আকীদাকে হরণ করে নিজেদের 
অনুসারী বানাতে । কিন্তু কালপরিক্রমায় 
একথা তারা বুঝতে পেরেছে যে, 
ইসলাম ও ইসলামের চিরন্তন শিক্ষাকে 
জোর-জবরদস্তি ও অত্যচার- 
নিপীড়নের মাধ্যামে বিকৃত বা মিটিয়ে 
দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। তাই তারা 
বেছে নিয়েছে ভিন্ন একটি পথ। স্বয়ং 
মুসলিমদের মধ্য হতেই এমন সব 
ব্যক্তিকে তারা দীড় করিয়ে দেয়, যারা 
ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন 
করে। শক্রদের দেখানো পথে ধীরে 
ধীরে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত 
করে ইসলামের গপ্তির বাইরে নিয়ে 
যায়। 

এ সুন্ম ঘড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার 
একটি প্রকটিতরূপ বর্তমান সময়ের 
আলোচিত কথিত “হেযবুত তওহীদ' 
দলটি । ১৯৯৪ সালে বায়াজীদ খান 
পরী নামক এক হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তারের হাত ধরে এর আত্মপ্রকাশ । 
এ ব্যক্তিটি জীবনে অনেক ব্যবসায় 
হয়ে সর্বশেষ ধর্মব্যবসায় নেমে পড়ে । 
সারা বিশ্বে মুসলিমদের ক্রমাগত দুর্দশা 
ও নিপীড়িত দশাকে হাতিয়ার বানিয়ে 
সে প্রচার চালায় যে, 

“এই ইসলাম চোদ্শ বছর পূর্বের 
ইসলাম নয়। রাসূল (সা.)-এর 
ইনতিকালের ১০০ বছর পর 


বিকাতির ধারা আরম হয়ে বতর্মানে তা 
আর স্বরূপে অবশিন্ট নেই । বর্তমানে 
প্রচলিত ইসলাম চরম বিকৃতির ফলে 
তার আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত 
একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। 
এমনকি ইসলামের কালিমাটা পর্যন্ত 
বিকৃত হয়ে আঅঙ্টার সার্বভোমতৃ এতে 
নেই। দীনের লক্ষ্য 
ধারণা পাল্টে গেছে ।” 
বাহ্যত আকবরের দীনে এলাহীর 
ভাবধারা এদের কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয়। 
এদের স্লোগান হচ্ছে “সবধ্মের 
মূলকথা সবার উব্র্ণে মানবতা ।' এদের 
আহ্বান: 
খিস্টান, ইহাদি হও, তোমরা 
নাস্তিকতার পরিচয় দাও, মুসলমান 
দাবি করো, তোমরা যে ধর্ম, যে বর্ণ 
হও, পাহাড়ি হও, মরু অঞ্চলের মেরু 
অঞ্চলের হও. তোমরা যে-ই হও, 
তোমরা যাদি হিযবুত তাওহীদের ডাকে 


অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও অস্বীকারের 
আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ধর্মবিকৃতির 
পথ সুগম করে রাখে । যেমন- 
'আলাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
তার এত্যেক নবী-রসুল (আ.)-কে 
পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে 
তাহলো যার যার জাতিরমধ্যে আল্লাহর 
তওহীদ ও তীর দেওয়া জীবনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করা। শেষ 
পাঠালেন সমস্ত মানব জাতির ওপর 
এই দীন এতিষ্ঠা করার জন্য (সুরা 
ফাতাহ: ২৮, সুরা তওবা; ৩৩, সুরা 
সফ: ৯)। পুরর্বতী নবীদের ওপর 
অপ্র্তি দায়িতি তারা অনেকেই তাদের 
পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন, 
কারণ তাদের দায়িতের পরিসীমা ছিল 
ছোট । কিন্ত এই শেষ জনের দায়িত 
হলো এত বিরাট যে এক জীবনে তা 
পূর্ণ করে যাওয়া অসম্ভব ।” 


এর মাধ্যমে যদিও নবী (সা.)-এর 
শেষ নবী হওয়াটা স্বীকার করে নেওয়া 


সাড়া দাও, তবে তোমরা জানাতী। 
তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর 
কোথাও যাওয়া লাগবে না ।* 

উক্ত ভাবধারার সাথে সাথে এরা 
কাদিয়ানিদের কৌশলে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ 
করে। বরং এদের কার্যকৌশল আরো 
ধুরন্ধর প্রকৃতির । কাদিয়ানিরা খতমে 
নুবুওয়তকে অস্বীকার করে গোলাম 
দিয়েছিল। এরা সরাসরি খতমে 
নুবুয়তকে অস্বীকার না করে রাসূল 
(সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে মান্য 
করে। তবে তার ইউনিভার্সাল কিছু 
গুণাবলি ও সর্বস্বীকৃত কর্মের বিষয়ে 


হয়েছে কিন্ত তার ওপর অর্পিত দায়িতৃ 
পরিপূর্ণভাবে পালন করার কুরআনী 
স্বীকৃতি থাকা সক্ভেও তারা মনগড়া 
ব্যাখ্যা বানিয়ে পরী সাহেবের জন্য 
একটা ফৌকর বের করা হয়েছে যাতে 
করে সে সাবধানে কার্ষসিদ্ধি করতে 
পারে। একই বইয়ে রাসূল (সা.)-এর 
রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া নিয়ে 
তারা লেখা হয়েছে, 

“বিখনবীর ওপর আল্লাহর দেওয়া 
দায়িতকে যারা মাঝপথে শ্তব করে 
দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহর দেওয়া 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আলামীন হননি । ব্যাখ্যা করছি- 


“নিশ্চয় আমিই আল্লাহ । আমি ব্যতিত 


“রাহ্মাতুল্লিল_ আলামীন' শব্দের অর্থ 


আর কোন ইলাহ নেই । তাই ইবাদত 


হলো (পৃথিবীর) জাতিসমূহের ওপর 
(আল্লাহর) রহমত । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
আজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন 
দেখি । কোথায় সে রহমত? পৃথিবীর 
অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, বুকভাংগা 
£খ। মানুষের ইতিহাসে বোধ হয় 
একত্রে একই সঙ্গে দুনিয়ার এত অশ্রু, 
এত অশান্তি কখনো ঘটেনি । নবী 
করিমের আগেও বোধহয় পৃথিবীর 
একখানে অশান্তি থাকলে অন্যখানে 


করো কেবল আমারই এবং আমার 
স্মরণে সালাত কায়েম করো ।” 

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে 
যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই 
এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনাই 
করতে বলা হয়েছে। আর এই 
কুলাঙ্গারগুলো বলছে নাকি আল্লাহর 
সাথে অন্যদের উপাসনাও করা যাবে । 
দুই. ইসলামে পর্দা বলতে কিছু নেই 


খানিকটা শান্তি থাকতো । বিজ্ঞানের 
কল্যাণে আজ পৃথিবী ছোট, আজ 
একই সঙ্গে বিভিন স্থানে যে 
রক্তারক্তি-অশান্তি হচ্ছে ত তা ইতিহাসে 
বোধ হয় আর কখনো হয়ানি। 

এভাবে তাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন 
বানানোর জন্য ওরা তাদের কথিত 
এমামুয যামানের “প্রয়োজনীয়তা, ও 
তার “মোজেজার অনস্বীকার্যতা” প্রমাণ 
করার প্রায়াস পেয়ে থাকে । নিয়ে 
আমরা ঈমান ও ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক তাদের কতিপয় মারাত্মক 
নি আকীদা পর্যালোচনা করে 


এক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ 
ছাড়া কোন বিধানদাতা নেই । আল্লাহ 
ছাড়া যে উপাস্য নেই করা হয় সেটা 
হলো ইহুদি-খিস্টানদের করা অর্থ। 
যেটা সম্পর্কে কুরআনে কোন ইঙ্গিত 
নেই ।৫ 

পর্যালোচনা: তাদের এ আকীদা 
বহুশ্বেরেবাদের সমার্থঘক। এ আকীদা 
লালন করার ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুশরিকদের 
জন্য তাদের ধর্মে থেকেই এই দলে 
যোগ দেওয়ার দ্বার উন্মুক্ত থাকে 
অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 


কুরআনে পর্দা সম্পর্কিত একটি 
আয়াতই কেবল আছে। যেটা উম্মুল 
মুমিনীনদের জন্য খাস। এমনকি 
বর্তমান পদ্ধতিকে উপহাস করে তারা 
এটিকে বাক্সবন্দী বলে উল্লেখ করে 
তাদের দাবি হলো আলেমগণ এই 
পর্দাপ্রথা চালু করে নারীদের অধিকার 
খর্ব করেছে এবং তাদের মেরে 
ফেলেছে।? 

পর্যালোচনা: পর্দা ইসলামের অন্যতম 
একটি বিধান। আল্লাহ তাআলা পবিভ্র 
কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে পর্দার 
আলোচনা করেছেন। যেমন- সুরা 
আন-নুরের ৩০, ৩১ ও ৬০ আয়াতে, 
সুরা আল-আহ্যাবের ৩২, ৫৩, ৫৯ 
আয়াতে পর্দার বিধানের আলোচনা 
করেছেন আর আয়াতসমূহ 
উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য খাস 
হওয়ার দাবি করা নিতান্তই অবান্তর ৷ 
নিমোক্ত আয়াতসমূহে আমরা সেটিই 
দেখতে পাবো: 
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“হে. নবী! আপনি বলুন আপনার 
, মেয়ে সন্তানদেরকে এবং 

মুমিন মহিলাদেরকে তারা যেন 
নিজেদের ওপর চাদর জড়িয়ে রাখে, 
এটি তাদেরকে স্বাধীন মুসলিম নারী 
হিসেবে চিনতে সহায়ক, ফলে তারা 


উত্যক্ের শিকার হবে না। 


আর 
আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, চির দয়াময় ।৮ 
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৪৬৫০৮ হা (গার; 
“হে নবী)! আপনি 
মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি 
অবনত করে রাখে এবং 
লঙ্জাস্থনকে হেফাজত করে । আর যেন 
তারা নিজেদের সৌন্দর্য একাশ হতে না 
দেয় তবে স্বাভাবিক একাশ ব্যতিত 
এবং ওড়না দিয়ে যেন তাদের বক্ষদেশ 
জড়িয়ে রাখে । আর তারা যেন তাদের 
শোভা প্রদর্শন করে একমাত্র তাদের 
স্বামীর জন্য ।” 


সহীহ আল-বুখারী শরীফের হাদীসে 
উক্ত আয়াতের আমলী অবস্থার বর্ণনা 
এসেছে যে, 


৫2৫5 


নি 


৩২ 
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(৫0৮26 82০] 
রা আয়েশা (রাযি.) বলতেন, 
ও 6৬৩৯৮ ০৮৪৭5 
রত নাধিল হয় মহিলারা তখন 
তাদের পরিধেয় চাদর চিরে ওড়না 
হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন ।+ 
তিন. রাসূলে করীম (সা.) আল্লাহর 
দেওয়া রিসালাতের দায়িত্ব পুরো 
করতে পারেননি। তাই তাকে 
রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা যাবে 
না।৯১ 
পর্যালোচনা: নাউযু বিল্লাহ। নবী 
(সা.)-এর ওপর এত বড় অপবাদ 
দিতে একজন কাফেরের কলজে কেঁপে 
উঠার কথা। রিসালাতের দায়ি 
পালনের সীমারেখা আল্লাহ নিজেই 
টেনে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, 


অক্টোবর'১৯ ________''ু। আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
৬৮০৫৭ 
৫১০৩০ 
“হে রাসূল! দিদি রবের পক্ষ হতে 
আপনার ওপর যা নাহিল করা হয় তা 
আপনি (লোকদের নিকট) পৌছে 
দিন। আর যাদি তা না করেন তবে 
আপানি আল্লাহর রিসালাতের দায়িত 
পালন করেননি ।২ 
আবার পরিশেষে আল্লাহ তাআলাই 
2 যে, 


পর্ণ 2৯2 


রিনি চর্টিভিি চা 

“আজ তোমাদের জন্য আমার দীন 
পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত 
করলাম ।১৩ 
আর আল্লাহ তাআলা নিজেই তার 
প্রিয়নবীকে রাহমাতুল্লিল আলামীন 
ঘোষণা করলেও এরা মানতে নারাজ । 
কারণ তাতে তাদের এমামের 
দুরভিসন্ধি সফল হবে না। 

9৫2৮0825446 
“আমি তো আপনাকে পুরো জাহানের 
জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি ।*$ 
চার. দাজ্জাল বলতে কিছু নেই। এটা 
হচ্ছে, ইহুদি-খিস্টান সভ্যতা ।* 
পর্যালোচনা: সহীহ আল-বুখারীতে 
এসেছে, 


পভ ঞ1 4256 ১৮৯ 98৯৪৩০ 
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(0) (০ 
8 ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বার্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

“রাতে আমি কাবার নিকটে স্বপ্নে 
দেখি... অতঃপর আরেকজন লোককে 

দেখি উক্ফোখোন্ধু চুলে, তার ডান চোখ 
ছিল কানা, দেখতে যেনো ফুলে উঠা 
আঙ্গুর বিচির ন্যায়। আমি জানতে 


০ 0%16 


রি ৰা রা 


25৮৮৮ 


৩৪১5 


চাইলাম এ কোন ব্যক্তি? বলা হলো, 
মসীহে দাজ্জাল ।”*৬ 


এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় 
যে, দাজ্জাল কোনো বায়বীয় পদার্থ 
নয়, বরং এর সুনির্দিষ্ট অস্তিত রয়েছে। 
অন্য হাদীসে এসেছে, 
৪5) নি 


1৫ ৩৩৪৩ 
“হযরত আনাসা ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেন, “এমন কোনো নবী 
আসেননি যিনি তার উম্মতকে কানা 
দাজ্জালের সম্পর্কে সতর্ক করেননি । 
জেনে রেখো! সে তো একটা কানা, 
পক্ষান্তরে তোমাদের এভু এমনটি নন ॥ 
আর তার উভয় চোখের মাঝখানে 
কাফির লেখা থাকবে ।”১ 
তার মোকাবেলার জন্য প্রস্ততি গ্রহণের 
নির্দেশও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। যাতে 
করে উম্মত গাফেল অবস্থায় তার 
ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন হয়ে না 
যায়। বিশ্বের তাবৎ জাতি দাজ্জালের 
আবির্ভাবের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে 
এবং তাকে স্বাগত জানানোর জন্য 
তারা সার্বিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করে 
রেখেছে । এদিকে এরা চাচ্ছে মুসলিম 
জাতি যেন এই ভয়াবহ ফিতনা 
অতর্কিতভাবে এ ফিতনার সম্মুখীন 
হয়ে যাক। আল্লাহ সকলকে হেফাযত 
করুন। 


র্কেপ্গ ইত এর পঠ 2240) 5556) ২) 55 45 
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উঠ ৯৩১১০৫৮০১৪৮ 
“তাদেরকে কেবলই আদেশ করা 
হয়েছিলো আল্লাহর ইবাদত করতে, 
সকল বক্রপথ থেকে বিরত হয়ে 
একনিষ্ভাবে তার জন্য এবং সালাত 
কায়েম করতে ও যাকাত পদান 
করতে । আর তাই হচ্ছে দীনুল 
কাইয়িমা তথা মধ্যপন্থী ও ন্যায়ানিষ্ঠ 
দীন ।”৯ 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিরকমুক্ত 
ইবাদতকে “দীনুল কাইয়িমা' ঘোষণা 
করেছেন আর এরা ঘূর্তিপূজা আর 
যাবতীয় শিরকের আখড়াকে বলছে 
চিরন্তন ধর্ম! নাউযু বিল্লাহ। 

ছয়. বায়াজীদ খান পনী সরাসরি 
আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি ।২০ 
পর্যালোচনা: নিশ্চয় এ “মনোনয়ন 
নির্বান শেষে নির্বাচিত ব্যক্তির 
মনোনয়নপত্র কুড়িয়ে পেয়ে পথের 
পাগলের “আমি মনোনয়ন পেয়েছি" 
বলে লাফানোর মতো । আর এসব “স্ব- 
মনোনীত ভগুদের' সম্পর্কে রাসূল 
(সা.) চৌদ্দশ বছর পূর্বেই খবরদার 
করে গিয়েছেন: 
১) 41055 
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রে 


এ পি 10 এ 
“হযরত সাওবান (রাষি.) হতে বর্ণিত, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ 


8:45 906 ১6 


পাঁচ. হিন্দুদের সনাতন ধর্ম হলো 
আল্লাহর বর্ণিত “দীনুল কাইয়িমা' তথা 
শ্বাশত দীন ও চিরন্তন ধর্ম। আর এটাই 
হলো তাওহীদ (১৮ 

পর্যালোচনা: সুরা আল-বাইয়িনাতের 
পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি দেখুন, 


আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র 
মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে 
মূর্তিপূজা না করে। আর আমার 
উম্মতের মধ্যে ব্রিশজন ডাহা মিথ্যুকের 
আগমন হবে। তারা এত্যেকেই 
নিজেকে আল্লাহর মনোনীত নবী 
ঘোষণা করবে অথচ আমিই শেষ নবী 


অক্টোবর'১৯ -_______লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আমর পর আর কোন নবী আসবে 
না।”২ 

সাত. শ্রী কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গৌতম বুদ্ধ 
এরাও নবী রাসূল ছিল । তাদের নামের 
শেষে (আ.) বলা যাবে ।৯২ 
পর্যালোচনা: এদের নবী হওয়া কোন 
নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত 


“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 
দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 


এরপর যদি কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোন অহী আসার দাবি করে তবে 
নিঃসন্দেহে তা চরম মিথ্যা ও 


নয়। তাদের মাঝে প্রচলিত কাহিনী 
অনুসারে বড়জোর সাধক বা দার্শনিক 
বলা যেতে পারে। কুরআন হাদীসে 
এর ন্যুনতম ইঙ্গিতও আসেনি । তাই 
এদেরকে নবী বলা যাবে না। 

আট. হেযবুত তাওহীদের সদস্যদের 
সম্মান নবী-রাসূলদের থেকেও বেশি। 
জানাতে এদের মার্ধাদা দেখে নবীগণও 
হিংসা করবে। 

পর্যালোচনা: এটা নতুন কোন দাবি 


নয়। এই একই দাবিই করে 
গিয়েছিলো তাদের পূর্বসূরি 
কাদিয়ানিরা। আল্লামা ইহসান ইলাহী 
জহীর কাদিয়ানি পুত্র মাহমুদ 
আহমদের সূত্রে বর্ণনা করেন, 

“আমার পিতা বলেন যে, তিনি আদম, 
নুহ, ঈসা থেকে উত্তম। কেননা 


শয়তানের পক্ষ থেকে । আল্লাহ বলেন, 
সুজ এ এ, ৩৯ ০৪৩ 5 

6৩৮৫০ ১৫) ১৯৪৩2 
“নিঃসন্দেহে শয়তান গোপনে শিক্ষা 
দেয় তার অনুসারীদেরকে তোমাদের 


জাস্ট ফাদারের কাছে এসে একটু 
কনফেস তথা স্বীকারোক্তি দিলেই ব্যস 
কিসসা খতম। যিশু তো সকল 
মানবজাতির গোনাহের বোঝা একাই 
মাথায় নিয়ে গত হয়ে গেছেন। 
পরকালে তাই আর কোন চিন্তা নেই। 
কিন্তু আল্লাহ বলেন, 

ও 5 9৩/% 6 ৬৪ 5 ৮ 
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ভেতর 


সাথে অযথা তর্ক বাধানোর জন্য | যদি 


হবাদুর রহমান হচ্ছে তারাই... যারা 


তোমরা তাদের অনুসরণ করো তাহলে 
তোমরাও মুশরিক হয়ে গেলে ।** 
সুতরাং সাধু সাবধান! 

দশ. যারা হেযবুত তাওহীদ করবে 
তারা সন্দেহাতীতভাবে জান্নাতী । 
অন্যরা সবাই জাহান্নামী 1১৭ 
পর্যালোচনা: যে দীনের সংরক্ষণের 
দায়িত নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, 
সে দীনকে বিকৃত বলে পরিত্যাগ করে 
কুফর-শিরকে ভরা দল করে জান্নাতের 


আদমকে শয়তান জানাত থেকে বের 
করে দিয়েছিল কিন্ত বনী আদম 
জানাতে যাবেন। আর হযরত ঈসা 
(আ.)-কে ইহুদিরা শুলিতে চড়িয়েছিল, 
আর তিনি ক্রুশ ভাঙেন। হযরত নুহ 
(আ.)-এর বড় পুত্র হিদায়ত থেকে 
বঞ্চিত ছিল, তার পুত্র 
হিদায়তণ্াণ্ত । 

বর্তমানে এসে তাদের মানসপুত্ররা 
একই দাবি করবে এতে অবাক হওয়ার 
কী আছে। তাদের হাশরও একই সাথে 
হবে ইন শা আল্লাহ। 
নয়. বায়াজীদ খান পনীর ভাষণ 
কুরআনের আয়াতের সমমর্যাদার ।১৪ 
পর্যালোচনা: আল্লাহ তাআলা তার 
দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তার 
চিরন্তন ঘোষণা: 


হতপঠিধ গগৈ ০৩ গসর্ঠেত 2৮ তা কী 
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ঠিকাদারি নিয়ে নেওয়া! একেই বলে 
চোরের মায়ের বড় গলা। আল্লাহ 
বলেন, 
25525 328 0৪৯0 2৫ ৩ 
৫৮৯৩৩৪১৯৩ 
“আর যে ইসলাম ব্যাতিত অন্য কোন 
ধর্ম পালন করতে চায়, তাহলে কখনো 
তা এহণ করা হবে না। আর সে 
আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে। 
এগার, কিয়ামাতের দিন কবিরা 
গোনাহ তথা ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির 
কোন হিসেব দেওয়া লাগবে না।২৯ 
পর্যালোচনা: খিস্টধর্মের মিশনারিরাও 
তাদের ধর্মের অনুসারীদেরকে একই 
সুবিধা দিয়ে থাকে । যতই করো চুরি- 
ডাকাতি, খুন-খারাবি, যিনা-ব্যভিচার 
শুধু আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো এবং 


আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহের 
নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহর 
নিষেধকৃত এাণহরণ_ করে না তবে 
ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত এবং যিনায় 
লিও হয় না। আর যে এসব মন্দকর্ম 


দেওয়া হবে আর সে সেথায় অপদস্থ 
অবস্থায় চিরকাল থাকবে ।'*০ 

বারো. রোযা না রাখলে আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে জাহান্নামে দেবেন না 
এবং কোন শাস্তিও দেবেন না।৩১ 
পর্যালোচনা: ইসলামের মৌলিক 
পঞ্চন্তভ্তের একটি হচ্ছে সাওম তথা 
রোযা রাখা । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 

০৮৬] ৫ 08 8 05 ডু 00৬2 2৫৪ 


রে 


“রামাযান মাস, যে মাসে নাধিল করা 
হয়েছে আল কুরআন । যা মানবজাতির 
জন্য হিদায়ত, সুপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন 
এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য 
নিদেশিক। তোমাদের যে ব্যক্তি এ 
মাসে উপনীত হবে সে যেন রোযা 
রাখে ।”২ 


সুস্পষ্ট আদেশ যাতে ভিন্ন ব্যাখ্যার 
কোনো অবকাশ নেই। সেই রোযার 
যদি এই অবস্থা হয় তাদের “এসলামে' 
তাহলে অন্যান্য বিধানের কি হাশর 
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হবে অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। 
মহান আল্লাহর ঘোষণা: 
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1 গর্ভ গর্গচ৫ * 8611841৮৫৬০ ৮৮৮ 
নি5446৫ 
0258) (0 5 গড ৩৫ ৩5 
"৮1581451525 ০৫ 2৫.) ৫৮৪ € € 
21৮81৯১৮০৩)5-$৯০০০৪ চপ 


সর্প, 9 পপ পক ৫৯৮51 


85 ১৩৪। এ 2 এ ০৫৭6 
9682 
“হে নবী!) আপনি সে ব্যক্তির 
অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে 
আমি আমার বিধান হতে গাফেল করে 
দিয়েছি এ অবস্থায় যে সে তার প্রবৃভির 
অনুগামী হয় এবং কর্মে সীমালজ্ঘন 
করে। আপনি বলে দিন, এটি 
তোমাদের এঁভুর পক্ষ থেকে আগত 
সত্যবিধান; সুতরাং যার ইচ্ছে সে 
সে কাফির রয়ে যাবে । নিশ্চয় আমি 
অবিচারকারীদের জন্য এমন আগুন 
প্রস্তুত করে রেখেছি যার 
তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে ।”5 


সম্পর্ক নেই।৩ 

পর্যালোচনা: ইসলামের সাথে দাড়ির 
সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রাসূল 
(সা.) অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের 
সাদৃশ্য মিটিয়ে মুসলিমদের স্বাতন্ত্য 
ফুটিয়ে তোলার নিমিত্তে দাড়ি লম্বা 
করার আদেশ প্রদান করেন। সহীহ 
আল-বুখারীতে এসেছে, 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি-) 
হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা.) 
হতে বর্না করেন যে, তিনি ইরশাদ 
করেন, “তোমরা মুশরিকদের বিপরীত 
করো, দাড়িকে লম্বা করো এবং মোচ 
খাটো করো ।' হযরত ইবনে ওমর 
(রাধি.) যখনই হজ কিংবা ওমরা 


করতেন দীড়িকে মুঠি করে ধরে মুষ্টির 
বাহিরের অংশ কেটে ফেলতেন ।”*£ 
চৌদ্দ. চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান, বাদ্য, 
নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাক্কর্য নির্মাণের 
কোনটাই হারাম নয়, সবই হালাল | 
পর্যালোচনা: প্রকৃতপক্ষে এদের 
আযাজেন্ডাই হচ্ছে ইসলামের নিষিদ্ধ 
বিষয়াবলিকে উন্মুক্ত করে মানুষের 
প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে ইসলামের গন্তী 
থেকে বের করে আনা। তাই তো 
ইসলামের যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় কে 
সিস্টেম পাল্টানোর নাম দিয়ে হালকা 
করার চেষ্টায় মগ্ন এরা । উপর্যুক্ত 
বিষয়াবলি ইসলামে সুস্পষ্টভাবে 
নিষিদ্ধ । এর দলীল: 
তফসীরে ইবনে কসীরে এসেছে, 
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১24 
সংক্ষেপে উক্ত আয়াতে লাহবুল 
হাদীসের তাফসীর ইবনে আব্বাসসহ 
অন্যান্য জুমহুর মুফাসসিরদের মতে 
গান-বাদ্য। তেমনিভাবে টাকা দিয়ে 
গায়িকা ভাড়া নিয়ে আসাও এর 
অন্তর্ভৃক্ত। আয়াতের শেষে তাদের 
জন্য লঙ্জাদায়ক শাস্তির কথা 
এসেছে চি 
সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে, 
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“হযরত ইবনে ওমর (রাষি-) বলেন, 
রাসূল (সা.) বলেন, “যারা এসকল 
ছবি-ভাক্ষর্য তৈরি করে, কিয়ামাতের 
দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। 
তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি 
করেছ তা এবার জীবিত করো ।”গ 


পনের. মিসওয়াক, টুপি, পোষাক, 
কোন কাজের ডান দিক থেকে শুরু 
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করাসহ তাওয়াতুর ও সহীহ সনদে 
বর্ণিত সকল সুন্নাতকে রাসূল (সা.)- 
এর ব্যক্তিগত অভ্যাস বলে মানুষের 
জন্য অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে এবং 
অস্বীকার করে। 


হারামকৃত বিধানকে হালাল জ্ঞানকারী । 


৬. আর আমার সুননাতকে 
পরিত্যাগকারী ।”৩ 


ধর্মের গন্তির বের হয়ে কাফির ও 
মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে । তারা কোন 
অবস্থাতেই মুসলমান হিসেবে গণ্য 


ষোল. বর্তমানের মুসলিম যারা আছে 


হতে পারেনা । তাদের সব কথাগুলি 


তারা সবাই কাফির মুশরিক ও বিকৃত 


পর্যালোচনা: রাসুলের সুন্নাত হলো 


কুফরি আকীদা ও কুফরি কথা । আর 


ইসলামের অধিকারী। যে বিকৃতির 


ঈমানের দুর্গ, ইসলামের সৌন্দর্য। 
ইসলামের দুশমনরা মুসলিমদের পাচ 
ওয়াক্ত নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, 
রামাযানের রোযা রাখা, ঈদ পালন 
করা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত নয়। কিন্তু 


ধারা শুরু হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর 
ইনতেকালের ৬০/৭০ বছর পর ।৯০ 
পর্যালোচনা: আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০৫১৪৮465500 49৩ 
“নিঃসন্দেহে আমি এই কুরআন নাযিল 


সুন্নাত নিয়েই তাদের যত মাথাব্যথা 
সুন্নাতের কথা বললেই সে হয় 
মৌলবাদী, দীড়ি-টুপি, জুববা-পাগড়ি 
মানেই সে জঙ্গিবাদী, জেহাদের কথা 
বললেই সে সন্ত্রাসী। এভাবেই তারা 
সুননাতকে আক্রমণ করে। কারণ তারা 
ভালো করেই জানে যদি এই উম্মাহ 
সুন্নাতের ওপর উঠে যায় তাহলে 
তাদেরকে পথহারা করা কখনো সম্ভব 
হবে না। সুনানে তিরমিধীতে এসেছে, 
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করেছি, আর আমিই এর যথাযথ 
সংরক্ষণকারী ।”১ 


তারা বেঈমান হয়ে তাদের স্ত্রীগণ যদি 
মুসলমান হয়ে থাকে তখন তাদের 
ওপর তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে 
তাদের সাথে কোন মুসলমানের 
বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয ও সহীহ হবে 
না এবং তাদের জবাইকৃত পশুপাখি 
হালাল হবে না। তারা অমুসলিম, 


কুরআন কোন নিছক শব্দের নাম নয়, 


হিন্দু, বৌদ্ধ জাতি থেকে আরো 


বরং কুরআন একই সাথে শব্দের 


মারাত্মক । তারা মুসলমান জাতির জন্য 


গ্রন্থনা, সুরের দ্যোতনা, ভাব ও মর্মের 
ব্যঞজনা। আর কুরআনের মর্ম 


হুমকি স্বরূপ। সাধ্যমত তাদের দমন 
কারার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক 


বিশ্লেষণই হলো হাদীস। আর ফিকহ 
হলো কুরআন ও হাদীসের সারনির্যাস। 
আমরা দেখছি কুরআনের শব্দে বা মর্মে 
কোন বিকৃতি আসেনি । রাসূলের যুগে 


মুসলমানের দীনী ও ধর্মীয় দায়িত ্ঃ 

ইসলামে এসব ধর্মত্যাগী মুরতাদদের 
একমাত্র শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। কোন 
প্রাপ্তবয়ক্ষ ব্যক্তি যদি কোন প্রাকার 


যে কুরআন আমাদের যুগেও সে একই 
কুরআন বিদ্যমান । এরপরও যারা বলে 
ইসলাম বিকৃত হয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে 
তারাই ধিকৃত হয়ে জাহান্নামের কীটে 
পরিণত হয়েছে। 


জোর জবরদস্তির শিকার না হয়ে 
স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করে এবং তা 
থেকে ফিরে আসতে সম্মত না হয় 
তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্তিত করা 
ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত 


তাওহীদের নাম দিয়ে এসব ঈমান 
বিধ্বংসী আকীদা লালন ও প্রচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত প্রধান 
মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয 


47 
“হযরত আয়িশা (রাষি.) থেকে বধিত, 
তিনি বলেন, র (সা.) বলেছেন, 


“ছয় একার ব্যক্তির ওপর আমর 
আভিশাপ এবং সকল নবীর অভিশাপ: 
১.আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধিকারী / ২. 
আল্লাহর নির্ধারিত তরদিরকে 
মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী । ৩. আল্লাহ যাকে 
অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত 
করার লক্ষ্যে ক্ষমতা জবরদখলকারী । 
৪. আল্লাহ করুক হারামকৃত বিষয় কে 
হালাল জ্ঞানকারী । ৫. আমার 
পারিবারবর্গের  বিয়য়ে আল্লাহর 


অক্টোবর*১৯ 


আহমদুল্লাহ সাহেব (দা. বা.)সহ সকল 
মুফতিয়ানে কেরামের একমত্যে এক 
এতিহাসিক ফতোয়া ঘোষণা করেন: 


“হিযবুত তওহিদের প্রচারিত কথাগুলো 
পরিষ্কার শরীয়তপরিপন্থী। ইসলাম 
এসবের কোনটাকে সমর্থন করে না। 
যারা এ রকম আকীদা-বিশ্বাস করবে 


ওলামায়ে কেরামের এক্যমত রয়েছে 
হাদীসে এসেছে, 
ও) 5 | 175045150৩5 1 5 ৩০ 
13141948742 5০142 
৩ :৬১$৪৩৪৮ | ০4১5৩ ডি 
58502094013 ৭৮0 ১৪-00 ৭0 
০) ৬১৩) 
“হযরত আবদুল্লহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি-) হতে বাধিত, রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, কেবল তিন কারণেই আল্লাহর 


একতৃবাদ ও আমার রিসালাতের সাক্ষ্য 
দেওয়া সেও কোন মুসলিম ব্যক্তিকে 


এবং কুরআন হাদীস পরীপন্থী এ রকম 
কাজ করবে তারা পরিষ্কার ইসলাম 


হত্যা করা হলাল । যথা_ ১. বিবাহিত 
ব্যাভিচারীকে, ২. হত্যার বদলে 


আত্তার্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হত্যাকারীকে, ৩. ইসলাম 
ত্যাগকারীকে (মুসলমানদের 
পক্ষত্যাগীকে)।”*২ 


৯: :2 ৮৬৪৩৪ 9 
জু ৬102584৮048 
১১৪ মু £1:5 01 শক | ১) 

8736 2১৫৫ ১০) ক এ ০550 
“হযবত ইকরিমা (রাষি.) বলেন, 
হযরত আলী (রাষি.-)-এর নিকট কিছু 
যিনদীককে নিয়ে আসা হলে তিনি 
তাদের কে গুড়িয়ে হত্যা করলেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.)-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে 
তিনি বলেন, যদি আমি হতাম তাহলে 
গুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা 
রাসূল (সা-) বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর আযাব দিয়ে শাস্তি দিও না।" 
বরং আমি তাদেরকে সরাসারি কতল 
করে ফেলতাম । কেননা রাসূল (দা 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামধর্ম 
পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা 
করে দাও 12 


2১69২ এ 


তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ওপর 
আবশ্যক হলো এসব ইসলম 


বিকৃতিকারী মুরতাদদেরকে তওবা 
করতে বাধ্য করা । আর যদি তওবা না 
করে তাহলে তাদেরকে প্রকাশ্যে হত্যা 
করে দেওয়া । যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ 
ধরণের ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
হতে সাহস করতে না পারে । আপামর 
জনসাধারণের ঈমান রক্ষার্থে উপযুক্ত 
কতৃপক্ষের জন্য এদের বিরদ্ধে এ 


ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া আশু 
প্রয়োজন । 
লেখক: মুহাম্মদ খুবাইব রাষী 


শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


৯ মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
হীদের 


আল্লাহর মো'জেজা: হেজবুত তও 
বিজয় ঘোষণা, তওহীদ প্রকাশন, ঢাকা, 


বাংলাদেশ (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. ₹ 
২০১১ খি.), পৃ. ৯৭ 

্ 7702/1%-05/07711-24577162_8 
মোঃ বায়াজীদ খান পরী, মোমেন, মুসলিম 
ও উম্মতে মুহাম্মদীর আকীদা, তওহীদ 
প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১২ 

* মোঃ বায়াজীদ খান পরী, মোমেন, মুসলিম 
ও উম্মতে মুহাম্মদীর আকীদা, তওহীদ 
প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৮ 

« মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
মহাসত্যের আহ্বান, তওহীদ প্রকাশন, 

ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৮-৯ 

৬ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৪ 

+%0010.99/0৬ ৬1০৬41721২4, 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:৫৯ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৩১ 

* আল-বৃখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১০৯, 

হাদীস: ৪৭৫৯ 

৯ মোঃ বায়াজীদ খান পরী, মোমেন, মুসলিম 
ও উম্মতে মুহাম্মদীর আকীদা, পৃ. ১৯ 

+২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৬৭ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩ 

** আল-কুরআন, সুরা আল-আম্দিয়া, ২১:১০৭ 

৯ মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
মহাসত্যের আহ্বান, পৃ. ৮ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৬১, 
হাদীস: ৫৯০২ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পূ. ৬০, 
হাদীস: ৭১৩১ 

৯৮ হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, শোষণের 
বাংলাদেশ (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ₹ 
২০১৩ খি.), পৃ ৭০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাইয়িনা, ৯৮:৫ 


বিজয় ঘোষণা, পৃ. ২৭ 

২» আত-তিরমিী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তকী আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৯৯, হাদীস: ২২১৯ 

২ হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, শোষণের 
হাতিয়ার, পৃ. ৭২ 

দিরাসাত ওয়া তাহলীল, দারুল ইমাম আল- 
মুজাদ্দিদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী+, 


কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. 
- ২০০৫ খ্রি), পৃ. ৫৫ 

২ মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
আল্লাহর মো'জেজা: হেজবুত তওহীদের 
বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৩৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩ 

২৬ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১২১ 

২৭ মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
আল্লাহর মো'জেজা: হেজরূত তওহীদের 
বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৬৫ 

২” আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৮৫ 

২৯ মোঃ বায়াজীদ খান পরী, মোমেন, মুসলিম 
ও উম্মতে মুহাম্মদীর আকীদা, পৃ. ৯ 
২৫:৬৮-৬৯ 

৯ হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, সাওমের 
উদ্দেশ্য, তওহীদ প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৮ হি. _ ২০১৬ খ্রি.), 
পৃ. ১৪ 

৩২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 
১৮:২৮-২৯ 

৩ মোঃ বায়াজীদ খান পরী, এসলাম শুধু নামে 
থাকবে?,  তওহীদ প্রকাশন, ঢাকা, 
বাংলাদেশ (১৪৩৫ হি. - ২০১৩ খ্র.), পৃ. 
১৩২ 

৩৫ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৬০, 
হাদীস: ৫৮৯২ 

২* মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), এসো 
সিস্টেমকে পাল্টাই, তওহীদ প্রকাশন, ঢাকা, 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খর.) খ. ৬, পৃ. ২৬৯ 

১” আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৫৯৫১ 

৩ আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৫৭, হাদীস: ২১৫৪ 

* মুহাম্মদ রিয়াদুূল হাসান (সম্পাদক), 
মহাসত্যের আহ্বান, পৃ. ৬ 

*১ আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:৯ 

*২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৩০২, হাদীস: ১৬৭৬ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১৯, 
হাদীস: ৬৯২২ 


অক্টোবর'১৯ ________-_-0 আত্তান্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791081159(6)21791]. ০07 
পেইজলিংক: 7৪০০০০01. ০017/])81711-179-121019-1801058 


আকীদা-বিশ্বাস 

সমস্যাঃ মাহে রবিউল আউয়াল 
আগমন করলে দেখা যায় আমাদের 
দেশের কিছু মুসলমান প্রচুর অর্থ ও 
শ্রম ব্যয় করে খুবই জাকজমকপূর্ণভাবে 
নিজেরা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) 
উদযাপন করে আর যারা এটিকে 
উদযাপন করে না তাদেরকে কাফের- 
মুশরিকসহ বিভিন্ন ঘৃণ্য উপাধিতে 
ভূষিত করে থাকে । এ ব্যাপারে আমার 
জানার বিষয় হলো, মিলাদুন্নবী (সা.) 
উদযাপন করার ব্যাপারে ইসলামের 
বিধান কী? এবং যারা তা উদযাপন 
করে না তাদেরকে কাফের বা মুশরিক 
বলা যাবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকবো । 


মহেশখালী, কক্সবাজার 


নি নি? মুফতীনঃ ১/১৭৪, 
সমস্যা: অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নাম শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে ওই 
আল দ্বারা চোখ মালিশ করে থাকে 
এবং এটাকে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি ও 
সাওয়াবের কারণ মনে করে। তারা এ 
আমলের ওপর দলিলও দিয়ে থাকে । 
আমার প্রশ্ন হলো, নবী (সা.)-এর নাম 
শুনে এমন করা শরীয়ত সম্মত কি না? 


(সা.)-এর নাম শুনে দুরূদ শরীফ পাঠ 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো 
মজলিসে একাধিকবার নবী (সা.)-এর 
নাম মুবারক শ্রবণ করলে প্রত্যেকবার 
দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব; একবার 


সমাধান: রবিউল আউয়াল মাসে রাসুল 


পড়া ওয়াজিব। তার প্রতি সম্মান 


(সা.)-এর জন্বার্ষিকী উপলক্ষে ঈদে 
মিলাদুননবী সো.) এবং ইন্তেকাল 


প্রদর্শনের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা 
মনগড়া কোনো পন্থায় সম্মান প্রদর্শন 


উপলক্ষে শোকদিবস পালন করা 


শরীয়ত সমর্থন করে না। তদ্রুপ নবী 


শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই । আর 


(সা.)-এর নাম শুনে আঙুল চুম্বন করে 


ওই দিনকে কেন্দ্র করে যেসব 
বিদআত -কুসংক্কার (শরীয়ত পরিপন্থী 
কার্যকলাপ) প্রচলিত আছে, তার সাথে 
ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই । বরং 
মুসলমানদের উচিত সেসব দিন 
বিদআত-রুসুমাত থেকে বিরত থেকে 
অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ 
করা । সহীহুল বুখারী: ২৬৯৭, আল- 
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ওই আঙুল দ্বারা চোখ মালিশ করা 
শরীয়ত স্বীকৃত নয়। সুতরাং এ 
আমলকে মুস্তাহাব মনে করা বিদআত 
ও গোমরাহি। কেননা হাদীসে এ 
জাতীয় আমালের কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি । তদুপরি এ বিষয়ে যে হাদীসটি 
পাওয়া যায় তা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য 
ও যয়ীফ তথা দুর্বল হাদীস বলে হাদীস 


র৮1131$ 
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বিশারদগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
পক্ষান্তরে ইসলামের স্বর্ণ যুগেও তথা 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবয়ে 
তাবেয়ীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও 
ফকীহগণের কেউই রাসুল (সা.)-এর 
প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এধরনের 
আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। 
রদ্দুল মুহতার: ১/২৯৮, ইমদাদুল ফতওয়াঃ 
৫/২৫৯, ইমদাদুল আহকাম: ১/১৮৮, 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১/১৮৬ 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের 
খতম এবং গরু-মহিষ জবাই করে 
লোকজন দাওয়াত করে চার দিনা, 
ত্রিশা ও চল্লিশা করা জায়েয আছে কি? 
এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 
জানালে উপকৃত হবো । 

আবদুল আজীজ 

মালিবাগ, ঢাকা 

সমাধান: মৃত ব্যক্তির জন্য দিন-তারিখ 
নির্দিষ্ট করে দাওয়াতের আয়োজন করা 
ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদআত ও 
বর্জনীয় । তবে তিন দিনা, চার দিনা, 
ত্রিশা ও চল্লিশার মতো তারিখ নির্ধারণ 
না করে মৃত ব্যক্তির ঈসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীব- 
মিসকীনদের খানা খাওয়ানো যেতে 
পারে। ফতহুল কদীর: ২/১০২ ইমদাদুল 
আহকাম: ১/২০৬ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে ঝাড়ফুঁক করা 
ও তাবিজ লটকানোর যে প্রথা প্রচলিত 
আছে শরীয়তে তার হুকুম কী? কেউ 
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কেউ বলে থাকেন, তাবিজ লটকানো 
কুফরি। তাদের একথা কতটুকু সঠিক? 
দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহিব্দুল্লাহ কুতুবী 


কক্সবাজার 


সমাধান: কুরআন-হাদীস থেকে ঝাড়- 
ফুঁক করা এবং এমন কোন কালিমা 
দ্বারা তাবিজ লিখা যার মধ্যে কোন 
কুফরি বা শিরকি কথা-বার্তা নেই, 
ইসলামি শরিয়তে এতে কোন সমস্যা 
নেই; বরং তা জায়িয ও বৈধ । হাদীস 
শরিফে যে তাবিজকে কুফরি বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে তা হলো, যদি 
তার মধ্যে কুফরি বা শিরকি কোন 
কথা-বার্তা থাকে । কুরআন-হাদীস 
দ্বারা যে ঝাড়-ফুঁক করা হয় তাতে 
কোন অসুবিধা নেই। বাধলুল মজুদ: 
১৬/২১৩, সহীহ ইবনে হিববান;: ১৩/৪৫৭, 
রদ্দুল মুহতার: ৬/৩৬৩ 
সমস্যা: রাসুল (সা.)-এর ওপর সাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যে দরুদ 
শরীফ পড়া হয় এটি দরুদে জিবরাইলী 
নাকি দরুদে নববী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
ডা. এমএন আহমদ 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত দরুদ এটি 
দরুদে নববী, যার অসংখ্য প্রমাণ 
আমাদের হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ 


রয়েছে। বুখারী শরীফ: ১/৭, মুসলিম 
শরীফ: ১/১৭৫, মিশকাত শরীফ: ১/৮৭ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: ওযুতে গর্দান মাসেহ করার 
ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য দেখা যায়, 
কেউ বলেন সুন্নাত, কেউ বলেন 
সুস্তাহাব, আবার কেউ বলেন 


সমাধান: ওযুতে গর্দান মাসেহ করার 
ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও এ 


কোন কাপড় জাতীয় বন্ত দ্বারা মুছে 
ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু 


ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হল, গর্দান 


টাইলসে যদি মাটির মতো শোষণ 


মাসেহ করা মুস্তাহাব। যেমনটি 
আল্লামা শামী (রহ.)সহ অনেক 


ক্ষমতা থাকে, তাহলে তা মাটির 
হুকুমে । অর্থাৎ শুকানোর দ্বারা পবিত্র 


ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। 


হয়ে যাবে। আর যদি শোষণ ক্ষমতা 


দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে মুস্তাহাব 


না থাকে এবং আয়নার মতো সমানও 


হওয়াটাই রাজেহ (প্রণিধানযোগ্য মত) 
বলে প্রমাণিত হয়। তাই একে 


না হয়, তাহলে নাপাকি দূর হওয়া 
পর্যন্ত পানি দিয়ে তা ভালো ভাবে ধুতে 


বিদআত বলা কিছুতেই উচিত নয়। 


বুখারী শরীফ: ১/২৫৬, আল-মুহিতুল বুরহানী: 
১/৬১৬, সানায়ি: ১/২৩, রদ্দুল 


মুহতার: ১/২৪৭ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তিকে জৌক কামড়ে 

ধরে রক্ত চুষে মাটিতে পড়ে গেলে যদি 

ওই স্থান থেকে কোন রক্ত বের না হয়, 
তাহলে এতে ওযু ভঙ্গ হবে কি? 

নুরুল ইসলাম 

ইদগাহ, কক্সবাজার 


হবে। ই'লাউস সুনান: ১/৩৯২, হিদায়া: 
১/৫৬, ফতহুল কদীর: ১/১৭৪, মাবসুতে 
সারখসী: ১/২০৬ 

সমস্যাঃ আমি একজন ছাত্র । ব্যক্তিগত 
বাথরুম কিংবা গোসলখানা না থাকায় 
পুকুরেই গোসল করতে হয়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, গোসল ফরয হলে নাপাক 
(মিশ্রিত) লুঙ্গি পরিধান করে সরাসরি 
পুকুরে নেমে ভালোভাবে গোসল 
করলে আমার শরীর এবং কাপড় 


সমাধান: জৌক যদি এ পরিমাণ রক্ত 
চোষণ করে যে তা প্রবাহমান রক্তের 
সম পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে ওযু 
ভেঙ্গে যাবে; অন্যথায় ভাঙবে না। 
ফতহুল কদীর: ১/৩৪, দুররুল মুখতার: 
১/২৬৮,  হিন্দিয়াং ১/১১, উনি 
£১/৬১৬ 

সমস্যা: মুহতারাম, ফ্লোরে বাচ্চারা 
প্রসাব করে দেওয়ার পর তা পবিত্র 
করার পদ্ধতি কি? এক্ষেত্রে টাইলস ও 
টাইলস্বিহীন ফ্লোরের মাঝে কোন 
পার্থক্য আছে কি? 


মুহিব্ুল্লাহ 


সমাধান: উন্লিখিত ক্ষেত্রে ফ্লোর যদি 
টাইলসবিহীন হয়, তাহলে নাপাকির 
ওপর পানি ঢেলে দিলে তা পবিত্র হয়ে 


যাবে । কেননা তা মাটির হুকুমে । আর 


বিদআত । এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত 
কী? 

ওমর ফারুক 

ঈদগড় 
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যদি ফ্লোর টাইলসবিশিষ্ট হয় এবং 
টাইলসপগ্ুলো আয়নার মতো সমান হয় 
এবং পানি চোষার ক্ষমতা না রাখে, 
তাহলে তা আয়নার হুকুমে । অর্থাৎ 


পবিত্র হবে কি? 

আবদুল্লাহ আল-মামুন 

মহেশখালী 

সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে 
গোসলে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া 
ও সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ফরয । 
কাপড়ে নাপাকি দেখা না গেলে তা দূর 
হওয়ার প্রবল ধারণা পর্যন্ত ধুয়ে নিলে 
তা পাক হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি 
গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নাপাক 
(মিশ্রিত) লুঙ্গি নিয়ে পুকুরে নেমে 
ভালোভাবে ঘষা-মাজা করে গোসল 
করবে তার শরীর ও কাপড় উভয়টা 
পাক হয়ে যাবে। (যদি নাপাকি দূর 
হওয়ার প্রবল ধারণা হয়।) অন্যথায় 
পাক হবে না। মুসান্নাফে ইবনে আবু 
শায়বা: ১/৯৫, দুররুল মুখতার: ১/২৩৩, 
মাবসুত: ১/৫১, বাহরুর রায়িক: ১/২৩৭ 
সমস্যা: সফর অবস্থায় পানি পাওয়া না 
গেলে বাসে বা ট্রেনে লেগে থাকা 
তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে কিঃ 


ইদগাহ, কক্সবাজার 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 
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সমাধান: হানাফী মাযহাবে তায়াম্মুম 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় 
বন্ত হওয়া শর্ত। যেহেতু ধুলো-বালি 
মাটির অংশ, তাই সফর অবস্থায় পানি 
পাওয়া না গেলে বাসে বা ট্রেনে লেগে 
থাকা ধুলি-বালি দ্বারা তায়াম্মুম করলে 


তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। মুসানাফে আবদুর 
রাষ্যাক: ১/২১৬, তাতারখানীয়; ১/৩৭৬, 
মুনিয়াতুল মুসল্লী: ৩৮, ফতহুল কদীর: ১/১০৩ 


সালাত-নামা 
সমস্যাং আযান ও ইকামতে ০ 
১১৮ এবং ০১৩ এ০ ৬ বলার 
সময় মুওয়াযযিনের চেহারা ডানে-বামে 


সমাধান: হুযুর (সা.)-এর বিভিন্ন 
হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর 
আমল এবং ফুকাহায়ে কেরামের 
বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায় 
যে, ইকামতের পর ইমাম সাহেবের 
এসব কথা বলাটা উত্তম। তবে এসব 
না বলে তাকবীর বলে নামায শুরু করে 
দিলে কোনো সমস্যা হবে না। বুখারী 
শরীফ: ১/২০০, বাদায়িউস সানায়ি: ১/৫০০, 
বাহরুর রায়িকঃ ১/৩৫৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৩১০ 

সমস্যাঃং আমি একদিন নামাযের 
অবস্থায় ছিলাম। পাশে দু'জন বসে 
কথা বলছিলো। তাদের কথা শুনে 


সমাধান: সিজদার জায়গায় পড়ে থাকা 
সরিয়ে ফেললে নামায মাকরুহ হবে। 
তবে বালুর কারণে যদি সিজদা করতে 
খুব বেশি সমস্যা হয় যেমন: 
নিঃশ্বাসের সাথে নাক দিয়ে বালু প্রবেশ 
করা ইত্যাদিঃ তাহলে হাত দিয়ে 
শুধুমাত্র একবার বালু সরানোর অনুমতি 
আছে। যেমন ফুকাহায়ে কেরাম 
পাথরের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। 
আর যদি কোনো মুসল্লী ফুঁ দিয়ে বালু 
সরিয়ে ফেলে, তাহলে ফুঁ দেওয়ার 
সময় যদি কোনো শব্দ বের হয়, 


আমার খুব জোরে হাসি পাচ্ছিলো 


করার হুকুম কী? কেউ যদি চেহারা 
ডানে-বামে না করে আযান বা ইকামত 
দিয়ে ফেলে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে? না 
নতুন করে পুনরায় দিতে হবে? 
রাশেদুল ইসলাম 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আযান ইকামত বলার সময় 
মুওয়াযযিন সাহেবের চেহারা ডানে- 
বামে করার হুকুম হলো, সুনাত 
সুতরাং কেউ যদি চেহারা ডানে-বামে 
না করে আযান বা ইকামত দিয়ে দেয়, 
তাহলে তার আযান, ইকামত শুদ্ধ হয়ে 
যাবে নতুন করে আবার আযান বা 
ইকামত দিতে হবে না| কিতাবুল আসল: 
১/১২৯, মাবসুতে সরখসী: ১/২৭২, দুর্রুল 
মুখতার: ১/২৩, বাহরুর রায়িক: ১/২৫৮ 
সমস্যা: ইকামতের পর ইমাম সাহেব 
সামনের কাতার পুরণ করুন। 
মোবাইল ফোন বন্ধ করুন। টাখনুর 
নিচের কাপড় ওপরে উঠিয়ে নিন।' 
তারপর তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে 
থাকেন। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
ইকামতের পর ইমাম সাহেবের এসব 
কথা বলা উত্তম, না কি না বলা উত্তম? 
দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন। 


সোহাইল মাহমুদ 
সাতকানিয়া, চট্টথাম 


অক্টোবর”১৯ 


তাই হাসি বন্ধ করার জন্য দুই-তিনটা 
কাশি দিয়েছি। অর্থাৎ কাশির মাধ্যেমে 


তাহলে নামায ভজ হয়ে যাবে । আর 
যদি কোনো শব্দ বের না হয়, তাহলে 
ইচ্ছাকৃতভাবে ফুঁ দেওয়ার কারণে 


নামায মাকরূহ হবে । বাহরুর রায়িকঃ 
২/৪০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০১, 
মুনিয়াতুল মুসল্লী: ১৩২ 


ন্‌ 


সমাস্যা: নিয্নস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট 
নামাযে প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব 


মতে নামাযে শব্দ করে হাসলে অযু 
এবং নামায উভয়টা ভঙ্গ হয়ে যায় 
এবং বিনাওযরে কাশি দিলেও নামায 


সানা পড়ে, কিরাআত শুরু করে 
দেওয়ার পর কোন মুসন্লী নামাযে 
প্রবেশ করলে, সানা কখন আদায় 


ভঙ্গ হয়ে যায় । সুতরাং হাসি বন্ধ করার 
জন্য আপনার দেওয়া কাশিগুলো যদি 
শুনতে হাসির মতোই হয়ে থাকে 
তাহলে আপনার অযু এবং নামায 
উভয়টা ভঙ্গ হয়ে গেছে। আর যদি 
আপনি যেহেতু নামায ঠিক রাখার জন্য 
কাশিগুলো দিয়েছেন, তাই নামায ভঙ্গ 
হয়নি। কাশিপগ্ডলো ওযর হিসেবে ধরা 
হবে । আল-ফিকহুল হানফী ফি সাওবিহিল 
জদীদ: ১/৯০, তাবয়ীনুল হাকায়িকঃ ১/১১, 
শরহুন নুকায়াঃ ১/৩৩ 

সমস্যাঃ সিজদার জায়গায় বালু পড়ে 
থাকার কারণে কোনো মুসল্লী যদি 
সিজদা করার সময় হাত দিয়ে বা ফুঁ 
দিয়ে বালু সরিয়ে ফেলে, তখন নামায 
মাকরুহ হবে কি? 


আহসান হাবীব 


করবে? 

আয়াতুল হক 
সমাধান: নিগ্নস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট 
নামাযে প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব 
সানা পড়ে কিরাআত শুরু করে 
দেওয়ার পর কোন মুসল্লী যদি নামাযে 
প্রবেশ করে, তাহলে সে নামাযে প্রবেশ 
করে সানা আদায় করবে কি করবেনা 
এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে 
মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে 
কিরাআতের মতো সানা ও না পড়ার 
কথা বলেছেন, আবার অনেকে সানা 
পড়ার ওপর ফতওয়া দিয়েছেন । তাই 
যে কোনটির ওপর আমল করা যেতে 


পারে । দুররুল মুখতার: ১/৬৬, দুরারুল 
হুকাম: ১/৬৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
২/১৯৫, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১৯০ 


॥ তত্তান্তহীদ ৩১ 
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সমাস্যাঃ আমি আমার বাসায় নামাযে 
ছিলাম, আমার ছোট বাচ্চাটি চৌকির 
ওপর ছিল, তাকে চৌকি থেকে পড়ে 


ফেলে। তাহলে ইমামের নামায শুদ্ধ 


সেখানে আয়াতে সিজদাহ শ্রবণ করলে 


হয়ে যাবে। আর মুকিম মুকতাদীর 


সিজদাহ দিতে হবে না। হ্যা, যদি 


ব্যাপারে কথা হচ্ছে। যদি শেষ দুই 


যেতে দেখে দুয়েক কদম আগে 
বাড়িয়ে ধরে ফেলি। এরপর আপন 
জায়গায় ফিরে এসে বাকি নামায শেষ 


সরাসরি তিলাওয়াত করে আর তা 


রাকআতেও ইমামের অনুসরণের 


সম্প্রচার করে তখন আয়াতে সিজদাহ 


নিয়ত থাকে, তাহলে তার নামায 


শ্রবণ করলে সিজদাহ দিতে হবে । ২. 


ফাসেদ হবে না। এক্ষেত্রে মুসাফির 


করি। এর দ্বারা আমার নামায ভঙ্গ 
হয়েছে কিঃ 

সালাহ উদ্দীন 
সমাধান: নামাযে হাটার ব্যাপারে হুকুম 
হল, যদি সামান্য সামনের দিকে হাটে 
এবং কেবলা থেকে সিনা ফিরে না 
যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। আর 
যদি হাটতে হাটতে দুই কাতার 
অতিক্রম করে ফেলে বা মসজিদ থেকে 
বের হয়ে যায় বা কেবলার বিপরিত 
দিকে হাটে, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে 
যাবে। সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় 
আপনার নামায ভঙ্গ হয়নি। তবে 
থেকে শরীর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। দুররুল মুখতার: 
১/৮৬, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়াঃ ৩২৩০, 
বাহরুর রায়িকং ২/২২, ফতহুল কদীর: 
১/৪১৩ 
সমাস্যাঃ কোন মুসাফির ব্যাক্তি যদি 
চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামতি 
করে, দুই রাকআতের মাথায় সালাম 
না ফিরিয়ে চার রাকআত পড়ে ফেলে, 
তখন নামায শুদ্ধ হবে কি? এক্ষেত্রে 
কোন মুসাফির মুক্তাদী যদি দুই 
রাকআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে 
ফেলে, তখন তার নামাযের কি হুকুম 
হবে? 


নুরুল আবছার 
রামু, কক্সবাজার 
সমাধান: কোন মুসাফির ব্যাক্তি চার 
রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যদি ইমামতি 
করে আর দুই রাকআতের মাথায় 
সালাম না ফিরিয়ে চার রাকআত পড়ে 


অক্টোবর”১৯ 


মুকতাদীর করণীয় হল, তাসবীহ পড়ে 
ইমামকে অবগত করে ফিরিয়ে আনার 
চেষ্টা করবে, ইমাম ফিরে না আসলে 
সে দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহুদ পড়ে 
বসে থাকবে ইমামের সাথে তৃতীয় ও 
চতুর্থ রাকআতের জন্য দীড়াবে না, 
বরং বসে বসে ইমামের জন্য অপেক্ষা 
করবে এবং ইমাম যখন সালাম 
ফেরাবে তখন ইমামের সাথে সালাম 
ফেরাবে। তবে কেহ অপেক্ষা না করে 
সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে বেরিয়ে 
গেলে কারো কারো মতে তার নামায 
শুদ্ধ হয়ে যাবে । দুররুল মুখতার: ১/১০৬, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ২/৫১৯, আল- 
মুহিতুল বুরহানী: ২/৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৬০৯ 

সমস্যাঃং আমরা অনেক সময় টিভি 
রেডিও এবং মোবাইলে কুরআন 
তিলাওয়াত শ্রবণ করে থাকি । সেখানে 
আয়াতে সিজদাহ তিলাওয়াত করা 
হয়। জানার বিষয় হল ১. উক্ত 
তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে কি? ২. 
উদ্ভাসিত থাকাবস্থায় অযুবিহীন স্পর্শ 
করা যাবে কি? 


সাখাওয়তুল্লাহ 


কুরআন শরীফ মোবাইলের স্ক্রীনে 
উদ্ভাসিত থাকাবস্থায় তা অযুবিহীন 
স্পর্শ করা জায়েয হবে না। আর যখন 


জায়েয হবে। ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৪৮৮, 
কবীরী: ৫৮, হিন্দিয়া: ১/৪৮৮, বাদায়িউস 
সানায়িঃ ১/১৮৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১১/৫৫০ 


যাকাত 
সমস্যাঃ নেসাবের দিক থেকে যাকাত 
এবং সদকায়ে ফিতরের মাঝে কোনো 
পার্থক্য আছে কি? বিশেষ করে জানতে 
চাই, কোন কোন সম্পদের ওপর 
যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব 
হবে? 


আশফাক হোসেন 

চাদগাও, চট্টগ্রাম 

সমাধান: নেসাবের দিক থেকে যাকাত 
এবং সদকায়ে ফিতরের মাঝে 
কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। ১. যাকাতের 
নেসাবের ওপর পূর্ণ এক বছর 
অতিবাহিত হতে হয়। কিন্ত সদকায়ে 
ফিতরের নেসাবের ওপর পূর্ণ একবছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং ঈদুল 
ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় 
নেসাবের মালিক থাকলে যথেষ্ট । ২. 


দাউদকান্দি, কুমিল্লা 


সমাধান: ১. স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বর্তমানে টিভি রেডিওতে সরাসরি 
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় 
না। বরং আগে ভিডিও রেকর্ড করে 
পরে সম্প্রচার করা হয়। সুতরাং 
এভাবে আগে ভিডিও বা রেকর্ড করে 


যাকাতের নেসাব “মালে নামী' 
বর্ধনশীল সম্পদ যেমন- স্বর্ণ-রূপা, 
নগদ অর্থ, ব্যবসায়ীমাল, গৃহপালিত 
পশু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি হওয়া 
শর্ত। কিন্ত সদকায়ে ফিতরের নেসাব 
“মালে নামী” হওয়া শর্ত নয়। বরং 
নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত 
অতিরিক্ত যেকোন সম্পদ নেসাব 


কুরআন তিলাওয়াত সম্প্রচার করলে 


পরিমাণ হলে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
হয়ে যাবে। যাকাত এবং সদকায়ে 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় মেয়ে বিয়ে 


ফিতর যে সব সম্পদের ওপর ওয়াজিব 
হয়। ১. স্বর্ণ-রূপা, নগদ অর্থ। ২. 


পরিশোধ করা স্বামীর জন্য 


দেওয়ার সময় ২/৩ ভরি (সম্বল মত) 


অত্যাবশ্যকীয় বলে গণ্য হবে। কেনন 


স্বর্ণ মোহর ধার্য করার পর লক্ষ (সম্বল 


বাণিজ্যিকবস্তসমূহ। ৩. নিত্য 


বিবাহের সময় যে মোহর নির্ধারণ করা 


মতো) টাকার কাবিনও ধার্য করাহয়। 


প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত 


হয়েছে তার কাবিননামায় আরো 


সাধারণত দেখা যায় স্বর্ণ (মোহর) 


অতিরিক্ত যে পরিমান টাকা লেখা 


অতিরিক্ত যে কোনো সম্পদ নেসাব 


নগদ বা বাকি হলেও আদায় করে 


পরিমাণ হলে তার ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব হবে। নাসবুর রায়া: 
২/৩২৯, ই'লাউস সুনান: ৯/২, শরহে বিকায়াঃ 
১/২১৭, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩১৩৩ 

সমাস্যাঃ: কোনো ব্যক্তি দারিদ্রতার 
কারণে নিজের জন্য যাকাত কালেকশন 
করলে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়ে 


ফেলে । কিন্তু কাবিনে ধার্য টাকাসমূহ 


হয়েছে এবং স্বামী তার ওপর 
সন্তুষ্টিচিন্তে স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং তা 


অর্ধেক নগদ ও অর্ধেক বাকি বলে 
উল্লেখ করে । অথচ দেখা যায় স্বর্ণ 


স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরের মধ্যে বৃদ্ধি 
হিসাবে গণ্য হবে। আর. মোহর 


গুলি ছাড়া ১৫/২০ হাজার টাকার 
কাপড় বা কিছু সামানা দেওয়া হয় যা 
কাবিনে ধার্ধ টাকার এক পঞ্চমাংশও 
হবে না, বাকি টাকাসমূহ থেকে স্ত্রীকে 


যায়, তারপর যাকাত কালেকশন করা 


নির্ধারিত হওয়ার পর স্বামী- স্ত্রী দুজনে 
মিলে মোহরের মধ্যে কমবেশী করতে 
পারে। অতএব উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
বাকি অপরিশোধিত টাকা স্বামীর ওপর 


বঞ্চিত করা হয়। হ্যা, যদি তালাক 


জায়িয হবে কি? এ অবস্থায় যাকাত 


আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর 


দেওয়া হয়, কাবিনে লেখা বাকি 


প্রদানকারীর যাকাত আদায় হবে কি? 
আবদুর রহমান 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধানঃ কোনো ব্যক্তি দারিদ্রতার 
করণে যদি নিজের জন্য যাকাত 
কালেকশন করে, এবং তা নেসাব 
পরিমাণ হয়ে যায়, তা দ্বারা যদি তার 
দারিদ্রতা এবং অভাব বিমোচন না হয়, 
তাহলে তার জন্য নেসাব পরিমাণের 
চেয়ে অতিরিক্ত যাকাত কালেকশন 
করা জায়ি হবে। আর যদি 
প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত যাকাত 
কালেকশন করে, তাহলে তা তার জন্য 
জায়িয হবে না। আর একজন বক্তিকে 
অতিরিক্ত যাকাত প্রদান করা মাকরূহ । 
তবে সেক্ষেত্রে যাকাত প্রদানকারীর 
যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু 


তালাকের মামলা না হলে ও স্ত্রী মাফ 


অর্ধেক টাকা জরিমানা হিসাবে দেওয়া 


করে না দিয়ে থাকলে তা স্বামীর জন্য 


হয়। প্রশ্ন হচ্ছে কাবিনে লেখা টাকা 
গুলি মোহর হিসাবে গণ্য হবে কিনা? 


আদায় করা ওয়াজিব হবে । তা ছাড়া 
একপঞ্চমাংশ পরিশোধ করে অর্ধেক 


আর যদি না হয় বাকি অর্ধেক টাকা 


পরিশোধ বলাও সহীহ হবে না বরং 


স্বামীর ওপর আদায় করা জরুরি 
কিনা? আর যদি মোহর হিসাবে গণ্য 
করা হয়, স্বর্ণ ও টাকা গুলি এক সাথে 
উল্লেখ না করে স্বর্ণ গুলোকে মোহর 
এবং কাবিনের টাকা গুলিতে জরিমানা 
কেন বলা হয়, তাছাড়া তালাকের 
মামলা না হলে কাবিনে লেখা বাকি 
অর্ধেক টাকা আদায় করা হয় না কেন? 
আর একপঞ্চমাংশ টাকা কাপড় দিয়ে 
অর্ধেক নগদ বলে কিভাবে লেখা হয়। 
কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত 
জানালে খুশি হব। 

জসীম উদ্দিন 


টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: শরীয়ত মতে নেকাহের 


যাকাতদাতা জেনেশুনে যদি নেসাবের 


কাবিন নামায় যে পরিমাণ স্বর্ণ ও টাকা 


অপরিশোধিত পুরো টাকাই পরিশোধ 


করা ওয়াজিব হবে । সুরা আন-নিসা: ২৪, 
বাদায়িউস সানায়িঃ ২/৫৮৩, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ৪/২৪৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/৩১৩ 


-লেনদেন 
সমস্যা: হুন্ডি ব্যবসা শরীয়তের বিধান 
মতে জায়িয কিনা এবং জায়েয হলে 
তার নির্দিষ্ঠ রূপরেখা কী? বিস্তারিত 
জানতে চাই । 


আবদুল্লাহ 

ঈদগাহ, কক্সবাজার 

সমাধান: হুন্ডি করার মধ্যে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই, 
কেননা ইহা বাস্তবে মুদ্রার বিনিময় 
অর্থাৎ একদেশের মুদ্রার সাথে আরেক 


মালিক কোনো ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান 
করে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে 


না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা: ৩/৯৮, 
বাদায়িউস সনায়ি: ২/৪৭, হিদায়াঃ ১/২০৮, 
ফতহুল কদীর: ১/২০২ 


বিয়ে-শাদি 


অক্টোবর”১৯ 


লেখা হয় তাতে যখন স্বামী সন্তুষ্টচিত্তে 


দেশের মুদ্রার বিনিময় ও বেচাকেনা 


স্বাক্ষর করেছে তাতে বুঝা গেল যে, 
স্বামী সেই পরিমাণ টাকা ও স্বর্ণ দিতে 
রাজী আছে। সুতরাং ওই পরিমাণ স্বর্ণ 
ও টাকাই মোহর হিসাবে গণ্য হবে 


কিন্তু তার দ্বারা যেহেতু সরকার টেক্স 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেহেতু সরকার 
হুভিকে নিষেধ বলে ঘোষণা করেছে 


এবং এর মধ্যে যা বাকি থাকবে সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় তা স্ত্রীকে 


সরকার শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় 
এমন কোন জিনিষকে নিষেধ ঘোষণা 
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করলে তা জনগণের মানা কর্তব্য । 


সমাধানঃ মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে 


নতুবা মুসলিম সমাজ আল্লাহর 


সুতরাং হুন্ডি ব্যবসা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। নাসবুর রায়া: ৪/৪৩, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/১৭১, ফতহুল মুলহিম: 
১/৫৯০ 

সমস্যা: জমি বন্ধক রেখে খণ দেওয়া 
সুদ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, 
বন্ধক গ্রহীতা যদি খণ ফেরত নেওয়ার 
সময় বন্ধকদাতা থেকে কিছু মাফ করে 
দেয়। এ অবস্থায় উক্ত বন্ধকি জমি 
বন্ধক গ্রহীতার জন্য সুদ হিসেবে গণ্য 
হবে কি? 


আবদুল মালেক 
সমাধান: খণের পরিবর্তে বন্ধক 
গ্রহীতার জন্য বন্ধকী বন্তর মুনাফা 
ভোগ করা হারাম ও নাজায়েয । খণ 
পরিশোধ করার সময় পূর্ণ মুনাফা টাকা 
খণ থেকে কর্তন করতে হবে । নতুবা 
যে পরিমাণ মুনাফা ভোগ করেবে সে 


পরিমান সুদ হিসেবে গন্য হবে 
তিরমিযী শরীফ: ১/২৪৮, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৭/২৯৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৪/৪১১ 


বিবিধ 
সমস্যা: বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে 
মুসল্লীরা যখন মসজিদে নামায পড়ার 
জন্য যায় মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল 
লাইট ইত্যাদি চার্জে দেয় এবং 


সাধারণ মুসল্লীর জন্য মোবাইল লাইট 
ইত্যাদি চার্জ দেওয়া না জায়েয ও 
হারাম। এরকম মসজিদের মধ্যে 
সমাজিক কার্যকলাপ কথা-বার্তা বলা 
এবং কোন মানুষের সমালোচনা করা 
ইত্যাদি মাকরুহে তাহরীমী ও না 
জায়েয । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/১১০, 
বাহরুর রায়িক: ২/২৫০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৪৩৬ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি ঘুষের মাধ্যমে 
চাকরিতে নিযুক্ত হল। এ অবস্থায় শুধু 
তার ঘুষের টাকা হারাম হবে? নাকি 
তার প্রাপ্ত বেতনও হারাম বলে 
বিবেচিত হবে? 


ওমর ফারুক 

রংপুর 

সমাধান: শুধু ঘুষ দেওয়াটা হারাম 
হবে । বাকি উপার্জন চাকরির বিনিময় 


হিসেবে গণ্য হবে । যা জায়েয ও বৈধ । 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ৪/৪১১, ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদয়াঃ ২৫/১৫২ 


অভিশাপ ও লা'নতের যোগ্য হয়ে 
যাবে। শরীয়তে এ ধরণের অনুষ্ঠানের 
অনুমতি থাকা তো দূরের কথা, বরং 
সম্পূর্ণ রূপে নাজায়েয ও হারাম | সূরা 
লুকমান: ৬, আল-বাহরুর রায়িক: ৮/১৮৮, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৫০১, আহসানুল 
ফাতাওয়া: ৮/১৫৪ 
সমস্যা: আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার 
পর চার পাঁচ বা চল্লিশ দিন পরে যে 
জিয়াফতের আয়োজন করা হয় তা 
কতটুকু শরীয়তসম্মত? দয়া করে 
জানালে চির কৃতজ্ঞ হব [ 
আলী আহমদ 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, কোন 
ব্যাক্তি মারা যাওয়ার চারদিন বা 
পাচদিন পর যে জিয়াফতের আয়োজন 
করা হয়, তা শরীয়ত পরিপন্থী ও 
নাজায়েয । কেননা এটা মাইয়েতের 
পরিবারবর্ণের ওপর চরম অন্যায় ও 
জুলুম । অনেক সময় মাইয়েতের কর্জ 


সমস্যা: ছেলেদের জন্মদিন উপলক্ষে 
বার্থডে নামের যে অনুষ্ঠান করা হয়। 


ও নাবালেগ ছেলে-মেয়ে থাকে তার 
দিকেও কোন লক্ষ করা হয় না। বরং 


সেখানে অনেক রকমের বাতি জালানো 
কেক ও অন্যান্য দামি দামি মিষ্টি 


এটা আত্রীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী খুশির 
অনুষ্ঠানের মতো দেখায় যা একেবারে 


ইত্যদি কাটা হয় এবং বিতরণ করা 
হয়। এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর করা 
হয়। তেমনিভাবে বিয়ের আগের রাত্রে 


মসজিদে দীড়িয়ে সমাজিক বিভিন্ন 


যে অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সব 


সমস্যার কথা-বার্তা বলে। অথচ 


অনুষ্ঠান গুলো সম্বন্ধে শরীয়ত কি 


যেখানে অনেক কথা অন্য কোন 
ব্যক্তিকে ঘায়েল করে বলে থাকে। 
সুতরাং আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
মসজিদের মধ্যে সমাজিক কার্যকলাপ 
তথা সমাজিক বিভিন্ন মিটিং সেমিনার 
করা, সমজিদের বিদ্যুতে মোবাইল 
চার্জ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু 
বৈধ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


আবদুল হাকিম 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


অক্টোবর”১৯ 


বলে? আর এর পরিবর্তে ইসলামী 
কোন অনুষ্ঠান করা যাবে কিনা? 

হাজী জাফর 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: স্মরণ রখতে হবে যে, 
শরীয়ত মতে বার্থডে প্যাকেজ ও 
মেহেদী অনুষ্ঠান ইত্যাদি শরীয়তে ঘৃণ্য 
অশ্লীল বেহায়াপনা লজ্জাজনক কাজ যা 
থেকে বিরত থাকা মুসলিম সমাজের 
একান্ত অপরিহার্য এবং দীনী দায়িতৃ। 


অযৌক্তিক ও নাজায়েয । ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/২৪০, ফাতাওয়ায়ে বাষযাধিয়াঃ 
৪/৮০, কাষীখান: ৪/৩৬৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে এর 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 
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হাফেয মাওলানা রফিকুল্লাহ 


হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 


কবর যিয়ারত করি। তিনি ওয়ায ও 


(রহ.) ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ দীনী 
ব্যক্তিতু। তিনি ছিলেন এই দেশের 
জনপ্রিয় একজন বুযুর্গ ও মুফাসসীরে 


নসীহতের মধ্যে আকাবির এবং 
বুযুর্গদের কথা আযমত ও সম্মানের 
সাথে নকল করতেন, যা শুনে শ্রোতারা 


কুরআন । বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চল 
থেকে শুরু করে শহরে-বন্দরে এমনকি 
বিদেশেও রয়েছে তার অসংখ্য ভক্ত 
হাজার হাজার মানুষের যে ঢল 
নেমেছিল এটাই তার বাস্তব প্রমাণ 
আমি ছাত্রজীবন থেকে হযরত 
মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.)- 
কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ 
পেয়েছি। 


আকাবিরদের প্রতি শ্রদ্ধা 

কোথাও যদি কোনো আকাবির ও 
মুরব্বি জীবিত থাকতেন তিনি তাদের 
সাথে সাক্ষাৎ করে দুআ চেয়ে নিতেন । 
আর যদি মৃত্যুবরণ করতেন, তবে 
সুযোগ হলে তিনি তাদের কবর 
যিয়ারত করতেন। 


একবারের ঘটনা 

আমি ১৪১১ হিজরীতে ভোলা চরসফি 
মাদরাসায় শিক্ষকতা করতাম । তখন 
ওই মাদরাসায় খতীবে আযম (রহ.)- 
এর বার্ষিক মাহফিলের প্রোগ্রাম হলো । 
মাহফিল শেষে সকালে আমাকে 
বললেন, “চল! চরখলিফা মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম বহুত বড় বুযুর্গ 
ছিলেন, তার কবর যিয়ারত করে 
আসি।' তখন আমরা উভয়ে গিয়ে 


হয়রান হয়ে যেত । 


চারিত্রিক গুণাবলি 

যখন কোনো লোক খতীবে আযমের 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসত, তিনি 
এমনভাবে হাসিমুখে কথা বলতেন, 


বর্তমানে তো অধিকাংশ বয়ান গাড়ি 
হাঁকিয়ে রেডিমেট ওয়ায করে যো 
ওয়ায তো নয়, বরং আওয়াজ শুনিয়ে 
২০/২৫ হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়, 
যা একমাত্র কানসুক ছাড়া আর কিছুই 
নয়। উজানীর পীর হযরত মোবারক 
করীম পীর সাহেব (রহ.) বলতেন, 
“এখন তো ওয়ায নেই আছে কেবল 
আওয়াজ | 


মনে হত যেন বহুত বছর আগের 
পরিচিত মানুষ । সবাই মনে করতেন, 
হুযুর আমাকে সবচেয়ে বেশি 
ভালবাসেন, মুহাব্বত করেন। এটাই 
ছিল নববী আখলাক । 


ওয়ায-নসীহত ও রাত্রিজাগরণ 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 


ওলামা বাজারের হযরত এবং হযরত 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ রেহ.)সহ বড়দের 
ওয়াজে দেখেছি কান্নার আওয়াজ । 
বয়ানিরাও কীদতেন এবং শ্রোতারাও 
কীাদতেন। বর্তমানে কোনো কোনো 
বয়ানী নিজেও হাসেন অন্যকেও 
হাসান। কেউ বলে ঠিক আর কেউ 


(রহ.) যিননুরাইন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করার পূর্বে যে এলাকায় মাহফিলে 
তাশরীফ নিতেন সে এলাকায় 
প্রায়সময় রাত্রে অবস্থান করতেন এবং 
মাহফিল শেষে যত রাত্রেই নিদ্রা 
যেতেন তাহাজ্জদের সময় উঠে 
তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং উম্মতের 
হেদায়েতের জন্য দুআয় কান্নাকাটি 
করতেন। ফযরের নামাযের ইমামতি 
করতেন। নামাযের পর সুরা 
ইয়াসিনসহ মামুলাত আদায় করে 
ওয়ায ও নসীহত করতেন। বলতেন, 
“এই সময়ের বয়ান অত্যন্ত ক্রিয়াশীল । 
কারণ হচ্ছে, মানুষ এ সময় চিন্তামুক্ত 
থাকে, যা শোনা হয় তাই অন্তরে বসে 
যায়।” 


করে হৈ-হল্লা। কোনো কোনো বয়ানী 
প্রতিপক্ষকে গায়েল করে ওয়ায করেন 
কিন্ত খতীবে আযম (রহ.)-কে দেখেছি 
তার ব্যতিক্রম । প্রতিপক্ষকেও কোলে 
টেনে মুহাব্বতের ভাষায় ওয়াষ- 
নসীহত করতেন। 

(এ কথা মনে রাখা উচিৎ বর্তমান 
সময়ে সব প্রতিপক্ষ এক নয়, কিছুকিছু 
ক্ষেত্রে গোমরাহ প্রতিপক্ষদের গায়েল 
না করলে তারা নিজেদের বিজয়ী আর 
হক ভাবতে শুর করে) এজন্য 
সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে তার 
ওয়ায ও নসীহত শুনতেন এবং তাকে 
মনে-প্রাণে ভালবাসতেন মুহাব্বত 
করতেন। 
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একদিনের ঘটনা 

ফযরের নামাযের পর তিনি আমাকে 
নিয়ে হাটতে বের হলেন নোয়াখালী 
মিরওয়ারিশপুর হোসাইনিয়া মাদরাসার 
এলাকায়। হঠাৎ এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র 
এসে বলল, “হুযুর আমাদের ঘরে 
চলেন! তিনি আমাকে বললেন, “এরা 
যে আমাদের ভালবাসে তার মূল্যায়ন 
করা দরকার ।' সেই ছাত্র আজও গর্ব 
করে বলে, “হুযুরকে আমাদের বাসায় 
এনে হুযুরের কিছু খেদমত করতে 
পেরেছি।' 

হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) ও স্কুল-কলেজ ভার্সিটি পড়ুয়া 
ছাত্রদের ভালবাসতেন এবং স্কুল- 
কলেজ ভার্সিটিতে প্রোগ্রাম করাকে 
পছন্দ করতেন। আর আমাদের 
বলতেন, ওলামায়ে কেরাম তাদেরকেও 
দীন পৌছাতে হবে । 


মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.) 
এই মাকামে পৌছার অনেক কারণ 
থাকতে পারে, আমার যা নজরে 
পড়েছে এবং শুনেছি, একমাত্র তার 
আব্বা ও আম্মার দুআ এবং তার চেষ্টা 
ও সাধনার পাশাপাশি উত্তাদের ভয়- 
ভক্তি ভালবাসার বরকতে। হযরত 
থেকে শুনেছি, আব্বা আমার জন্য সব 
সময় দুআ করতেন এবং আব্বাজানের 
কোনো ছাত্র আব্বাজানের সাথে সাক্ষাৎ 
করার জন্য আসলে বলতেন, “আমার 
হাবীবুল্লাহর জন্য দুআ করিও, আল্লাহ 
পাক যেন দীনের খেদমতের জন্য 
কবুল করেন।' উস্তাদের ভক্তি- 
ভালবাসা হযরতের মুখ থেকে শুনেছি, 
“আমি যখন পাকিস্তানে আল্লামা 
ইদরীস কান্ধলভীর কাছ থেকে 
আমি বিদায় নেওয়ার জন্য হযরতের 
সাথে সাক্ষাত করার সময় জার জার 


তিনি পুরো বছর ধারাবাহিকভাবে সারা 


করে কীদছিলাম আর উত্তাদে 


দেশে তাফসীর মাহফিল করতেন 
কিন্তু টঙ্গীর বিশ্ববজতেমার সময় 


মুহতারাম আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 
এই ছিল উত্তাদের ভক্তি ও ভালবাসা 


কোনো প্রোগ্রাম না নিয়ে ইজতেমার 
ময়দানে অংশগ্রহণ করে তাবলীগী 
মুরব্বিদের বয়ান শুনতেন এবং বিশেষ 
করে ওলামাদের খাস বয়ানে অংশগ্রহণ 
করে তাবলীগী মুরব্বিদের তাশকীলের 
সময় নিজে তাশকীল হতেন এবং অন্য 
ওলামায়ে কেরামকেও তাশকীল 
করতেন। 


খুলুসিয়াত ও লিল্লাহিয়াত 

এত বড় খতীব হওয়া সত্তেও সাধারণ 
গাড়িতে চলাফেরা করতে দেখেছি। 
চুক্তি করে মাহফিলের কর্মকর্তাদের 
থেকে কোনো টাকা-পয়সা নিতে 
দেখিনি; বরং যে যা হাদিয়া দিতেন না 
দেখেই গ্রহণ করতেন। হায় 
আফসোস! আজ সেই তাফসীরুল 
কুরআন মাহফিলগুলো নিভু নিভু 
অবস্থায় !! 


আমি স্বচক্ষে দেখেছি মাওলানা 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.) যখন 
জামিয়া যিননুরাইন প্রতিষ্ঠা করলেন 
সেই সময়ের মধ্যে হাটহাজারী 
উত্তাদে মুহতারাম শাহ আবদুল 
আজিজ (রহ.) এবং আল্লামা শাহ 
আহমদ শফি (দা. বা.) বড়গা 
মাদরাসায় বার্ষিক মাহফিলে তাশরীফ 
আনলেন । আল্লামা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) উত্তাদে মুহতারামের পা টিপে 
দিচ্ছেন আর কথা বলছেন। উভয় 
নাস্তার দাওয়াত কবুল করায় আমাকে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য জিম্মাদার বানিয়ে 
তিনি চলে গেলেন। আমি সকালে 
গেলাম। সেখানে দেখেছি ওস্তাদের 
খেদমত ও ভালবাসা কাকে বলে!! 


হযরত মিসবাহ (রহ.)-এর আব্বাজান 
বদলকোট বাজার মসজিদে প্রত্যেক 
রমযানে তাফসীর করতেন। মিসবাহ 
সাহেব রেহ.) যখন পাকিস্তান থেকে 
আসলেন তখন আব্বাজান তাফসীর না 
করে আপন ছেলেকে তাফসীর করার 
হুকুম করলেন । আর তিনি পাশে থেকে 
ছেলের তাফসীর শুনতেন । ধীরে ধীরে 
তিনি চৌমুহনী বড় মসজিদেও 
তাফসীর করার সুযোগ পেলেন। 
এখান থেকেই তীর তাফসীর ওয়ায ও 
নসীহতের সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। 


বৈশ্বিক চিন্তাধারা 

বিশ্বনবীর উম্মত হিসেবে আগের 
নবীদের একটা এলাকা ও কওম এবং 
গোত্রের জন্য আল্লাহপাক প্রেরণ 
করতেন; কিন্তু আমাদের নবীকে 
আল্লাহপাক বিশ্ববাসীর হেদায়েতের 
জন্য বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা দিয়ে 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে জন্য এ 
উম্মতের ওলামায়ে কেরামেরও 
চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী হতে হবে, যা 
আমি হযরত হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.)-এর মধ্যে দেখেছি । তিনি যখন 
জামিয়া যিযননুরাইন প্রতিষ্ঠা করেন 
তখন শুধু মাদরাসার জন্য জায়গা 
খরীদ করতেন, ঘর-দরজার দিকে মন 
দিতেন না। বলতেন জায়গা হয়ে 
গেলে একদিন ঘর-দরজা হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ। আমার অনেক কিছু 
এখানে করার চিন্তাধারা আছে, যাতে 
করে বিশ্বব্যাপী দীনের কাজ এখান 
থেকে আঞ্জাম দিতে পারি । 

আমরা যখন তার সাথে সাক্ষাতে 
যেতাম, তখন আমাদের বলতেন, 
চলো! আমার মাদরাসার এরিয়াটা ঘুরে 
আসি। ঘোরার সময় পরিকল্পনাগুলো 
বলতেন এবং আমাদের শুনিয়ে দুআ 
চাইতেন। আল্লাহপাক যেন ভবিষ্যতে 
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পরিকল্পনাগ্তলো বাস্তবায়নের তৌফিক 
দেন। 

হযরত মিসবাহ (রহ.) স্বল্প থেকে স্বল্প 
নেয়ামতেরও কদর করতেন। 
সামনে প্রতিবছর আমাদের উদ্যোগে 
তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। 
সেখানে ধারাবাহিক তাফসীর 
করতেন। মাহফিল শেষ হওয়ার পর 
ভক্তবৃন্দ সালাম-মুসাফা করতেন। 
কেউ কেউ হাদিয়াও দিতেন। এক 
ব্যক্তি এক টাকার একটি কয়েন হাতে 
দিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 
আলহামদুলিল্লাহ! অথচ বড় অধকের 
হাদিয়া পেয়েও এত জোরে আওয়াজ 
আমি কখনও শুনি নি। এই ছিল তার 
স্বল্প থেকে স্বল্প নেয়ামতের কদর । 


ইবাদত-বন্দেগি 

আমি তার সাথে ১৪১১ হিজরিতে 
চাটখিল বদলকোট মুন্সিবাড়ি মসজিদে 
ইতিকাফ করেছি। তখন হযরতের 
পবিত্র জবানে শুনেছি, আমার 
আব্বাজান মরহুম বাড়ির মসজিদে 


ইতিকাফ করতেন এবং 
ইস্তিকাফকারীদের জন্য বড় একটা 
মশারী বানিয়ে সেই মশারীর ভেতরে 
ই*তিকাফকারীদের নিয়ে রাত্রিযাপন 
করতেন। আমিও তোমাদের জন্য বড় 


প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ফযরের নামা 
শেষে বিভিন্ন মামুলাত আদায় করে 
একটু আরাম করতেন । পুনরায় ১০টা 
থেকে ১২টা পর্যন্ত ইসলাহী বয়ান 
করতেন। তারপর গোসল সেরে 


মশারীর ব্যবস্থা করেছি। 


যোহরের নামাযের পর আম বয়ান 


ইস্তিকাফকারীদের নিয়ে মশারির 


করতেন। বয়ানের পর একটু আরাম 


ভেতরে রাত যাপন করবো । তিনি 


করে আসরের নামাযের প্রস্ততি 


সর্বপ্রথম ইতিকাফ করতেন বাড়ির 


নিতেন । আসরের নামাযের পর থেকে 


মসজিদে । পরে ঢাকার বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী হাজী আবদুল মালেক (রহ.)- 
এর অনুরোধে তেজগাও ইতিকাফ 
করেন । পরবর্তীতে চাটখিল বদলকোট 


ইফতার পর্যন্ত বিভিন্ন মামুলাত ও 
দুআয় মশগুল থাকতেন । 

আজ মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) আজ আমাদের মাঝে নেই। 


মুদ্সিবাড়ি মসজিদেও ই'তিকাফ 


আমাদেরও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে 


করেছেন। ইতিকাফ অবস্থায় তার 
মামুলাতসমূহ স্বচক্ষে দেখেছি। 


চলে যেতে হবে। তাই আমরা তার 
জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে নিজেদের 


হযরত তারাবীর পর বিভিন্ন মামুলাত 
আদায় করে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। ঘুম 


জীবনকেও উদ্ভাসিত করে তোলার 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি । তার রুহের 


থেকে জাগ্রত হওয়ার পর 


মাগফিরাত কামনা করি এবং জান্নাতুল 


ই'তিকাফকারীদের নিয়ে তাহাজ্জুদের 
নামায পড়ে মাওলার দরবারে চোখের 
পানি ছেড়ে দিয়ে রোনাজারী করতেন । 
সেহরী খাওয়ার পর ফযরের নামাযের 


ফিরদাউসে তীর উচ্চ মর্যাদা নসীবের 
জন্য দুআ করি। 
লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলুম 


মিরওয়ারিশপুর  _ হুসাইনিয়া মাদরাসা, 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আত্তান্তহীদ ৩৭ 
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১৪১৪৩ ৪1১0৮) 4905 
এই ৪১]। ০৮৬ এপি 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ 
আল্লামা ইউসুফ বিন্ুরী (বানুরী) 
রাহিমাহুল্লাহর প্রতি লেখা আল্লামা 
চিঠিগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 
করলাম। শায়খ সুউদ ইবনে সালিহ 
রাহিমাহুল্লাহর ছেলে থেকে সংগ্রহ 
করেছেন। ৪৫ টি চিঠি স্থান পেয়েছে 
এই বইয়ে। তবে শায়খ আল- 
হদিস এখনও মেলেনি । চেষ্টা অব্যাহত 
রয়েছে। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি 
সংগ্রহ অতঃপর অধ্যয়ন করে খুবই 


মাহফুষ আহমদ 
- কায়রোতে তিনি কোথায় কিতাবের হাদিয়া পেশ 
অবস্থান করেছেন। করেছেন। 
- তার শারীরিক সুস্থতা ও - তীর ধৈর্য ও অবিচলতা । চিঠিতে 
অসুস্থতার বর্ণনা । এই সময়ে তিনি নিজের শারীরিক অসুস্থতা 


সময়ে অপারগ হয়ে যাওয়ার 
ভয়ে । তাছাড়া কিছু কাজ করতে 


তিনি অপারগতাও পেশ 
করেছেন। শায়খ বিনুরী 


মাআনিল আসারের ওপর কাজ 
করার অনুরোধ করলে প্রত্যুন্তরে 


ও অক্ষমতার কথা খুব কমই 
উল্লেখ করেছেন। বরং সেদিকে 
ইঙ্গিত করতেও যেন সতর্কতা 
অবলম্বন করেছেন; যাতে 
অন্যদের কষ্টের কারণ না হয়। 
একান্ত কোনো বিষয়ে অপারগতা 
পেশ করতে হলে অসুস্থতার 
কথা বলেছেন। 

তার বিনয়। আল্লামা বিনুরী 
চিঠিতে আল্লামা আল- 


অসুস্থতা এই কাজে প্রতিবন্ধকতা কাউসারীকে যেসব অভিধায়ে 
সৃষ্টি করবে। স্মরণ করেছেন, যেমন-_ ইমাম, 

- তার জীবনসঙ্গিনীর সুস্থতা ও আল্লামা ইত্যাদি ব্যবহার না 
অসুস্থতার বর্ণনা । করতে আল-কাউসারী তীকে 

২. আল-কাউসারী রাহিমাহুল্লাহর বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন । 

চারিত্রিক গুণাবলিও চিঠিগুলো ৩.ইলমের প্রতি তার ভালোবাসা ও 

থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন-_ আকর্ষণ । যেমন_ 

- তার শারাফত ও - ইলমি কাজের খোঁজ-খবর 
আত্মসম্মানবোধ | যখনই নেওয়া। প্রায় প্রত্যেকটি 
আল্লামা বিনুরী কোনো কিতাব চিঠিতেই দেখা যায় তিনি 
হাদিয়া পাঠিয়েছেন তখনই হিন্দুস্তান, বিশেষত দেওবন্দী 
আল-কাউসারী মিসর থেকে আলেমদের ইলমি কাজের 


আপডেট জানতে চেয়েছেন। 


শি।ক্ষা। ও |।সং।স্কু।তি 


অমুক কিতাবের কাজ কেমন 


দারুল ফাতহ। ঢাকার মাকতাবাতুল 


হয়েছে, তমুক কিতাব কি ছেপে 

এসেছেঃ। 

- কিতাৰ সংগ্রহের আকাঙ্কা । 
আল-কাউসারী কখনও বিনুরী 
থেকে পার্থিব কিছু চাননি । তবে 
কিতাব সংগ্রহ করে দেওয়ার 
আকাজজ্া ব্যক্ত করেছেন 
বহুবার। এক্ষেত্রে আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী 

রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা শাব্বির 

আহমদ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ, 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী 
রাহিমাহুল্লাহ এর কিতাবগুলোর 
কথা সবিশেষ উল্লিখিত হয়েছে। 

৪. আলেমদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ও 
আন্তরিকতা । যেমন_ 

- আলেমদের সার্বিক খোজ-খবর 
নেওয়া। বেশ কয়েকটি চিঠিতে 
আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
ও মুফতি মাহদী হাসান 
শাহজাহানপুরী রাহিমাহুমুল্লাহ 
প্রমুখ আহলে ইলমের কথা তিনি 
সযত্রে জিজ্ঞেস করেছেন । 

- আলেমদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে 
সচেতন করা। বিশেষত তিনি 
আল্লামা বিনুরীকে ইলমি কাজ 
আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও 
অসুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখতে 
তাগিদ করেছেন। 

- আলেমদেরকে ইলমি কাজ 
সম্পাদনায় অনুপ্রেরণা দান। 
বিশেষত আল্লামা বিনুরীকে তার 


হাফিযাহুল্লাহ বইটির ওপর কিছু কাজ 


আযহার থেকে এই কিতাবসহ দারুল 
ফাতহ এর অন্যান্য কিতাব সং্্রহ 
করতে পারবেন আশা করি । 


দুই. ০ 2-3৩৮ ৬৬ 
আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ১২৬৯ হি. 5 
মৃত্যু: ১৩৪৬ হি.) আরব-আজম সর্বত্র 
পরিচিত একজন হাদীস ব্যাখ্যাতা। 
সুনানে আবু দাউদের ওপর রচিত তার 
বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাষলুল মাজহুদ 
বোদ্ধামহলে সমাদৃত । ১৩২৩ 
হিজরীতে হিন্দুস্তান কিছু লোক 
আরবের আলেমদের একথা বোঝাতে 
চেষ্টা করে যে, দেওবন্দ পড়ুয়া এবং 
দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমগণের 
ওয়াহাবী। এরকম অবাস্তব কতগুলো 
মিথ্যা অভিযোগ তারা পেশ করতে 
থাকে। দিনদিন সেই প্রোপাগান্ডা 
বাড়তে থাকে । শায়খুল ইসলাম 
সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 
রাহিমাহুল্লাহ তখন মদিনায় অবস্থান 
করছিলেন । হাদীস অধ্যাপনার কাজে 
নিয়োজিত ছিলেন। ১৩২৫ হিজরীতে 
তিনি দেওবন্দের আলেমগণ সংক্রান্ত 
সেখানকার আলেমদের কয়েকটি প্রশ্ন 
লিখে পাঠান হিন্দুস্তানে । আর আল্লামা 
রাহিমাহুল্লাহ 


পরবর্তীতে ওই উত্তরমালা সত্যায়ন 
করে সাক্ষর করেন তৎকালীন আরব 
বিশ্বের একাধিক নির্ভরযোগ্য আলেম । 
বস্তুত ১৩২৫ হিজরীতে ওইসব উত্তর 
এবং ওই আলেমদের সাক্ষরসহ আল- 
মুহানাদ আলাল মুফান্নাদ নামক বইটি 


রী 


এখানে সামান্য কয়েকটিমাত্র দিকের 


প্রকাশিত হয়। 


কথা বললাম। চিঠিগুলোতে সমৃদ্ধ 


ইংল্যান্ডের লেস্টার শহরে অবস্থিত 


হওয়ার মতো অনেক উপাদান রয়েছে। 


দারুল ইফতা এর ডাইরেক্টর, মুফতি 


কিতাবটি প্রকাশ করেছে জর্ডানের 


মুহাম্মদ ইবনে আদম আল-কাউসারী 


করেন। বইয়ে উল্লিখিত ব্যক্তি ও 
জায়গার নাম এবং পরিভাষাগুলো 
ব্যাখ্যা করেন তিনি। তার টীকাযুক্ত 
বইটি জর্ডানের দারুল ফাতহ থেকে 
মাবাহিস ফি আকাইয়িদি আহলিস 
সুন্নাহ নামে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে 
দেড়শত পৃষ্ঠার এই বইয়ের তিনটি 
সংস্করণ বের হয়ে গেছে। এখানে 
উল্লেখ্য যে, বইটি মূলত আকীদার 
মৌলিক কোনো বিষয়ের ওপর রচিত 
হয়নি। উপরন্ত বইয়ের মধ্যে 
আলোচিত দিকসমূহ আকীদার 
শাখাগত কয়েকটি মাসায়েল। মুফতি 
মুহাম্মদ ইবনে আদম আল-কাউসারী 
সাহেবের টীকা সংবলিত সংস্করণের 
ভূমিকায় দারুল উলুম করাচির সাবেক 
মুহাদ্দিস ও সহকারী মুফতি শায়খ 
মাহমুদ আশরাফ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ 
এ প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। বই পাঠের 
পূর্বে তার ওই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি 
অবশ্যই পড়ে নেওয়া দরকার মনে 
করছি। 


তিন, পর 4০০৬ 

শায়খ মুসতাফা আযমী (জন্ম: ১৯৩২, 
মৃত্যু: ২০১৭) বিদ্বান মহলে খুবই 
পরিচিত একটি নাম। দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে ১৩৭২ হিজরীতে 
ফারিগ হন। তারপর মিসরের জামেয়া 
আযহারে অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনা 
জীবনে তিনি ইবল্যান্ডের ক্যামবিজ 
ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবছর হাদীসের 
লেকচারার ছিলেন। পরে মক্কা ও 
রিয়াদে অধ্যাপনার কাজ করেন। 
মুশতাশরিকিন বা ওরিয়েন্টালিস্ট 
(প্রাচ্যবিদ)-দের খপ্তনে তার অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৪০০ 
হিজরীতে বাদশাহ ফায়সাল পুরক্কারেও 
তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। 
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বৃক্ষের পরিচয় ফলে। তার রচিত 
গ্রন্থসমূহ তার ইলমি অবস্থা ও 
অবস্থানের জানান দেয়। এটিও তার 
একটি চমৎকার বই । সাধারণত আমরা 


প্রকাশিত হয়েছে। মিশকাতুল 


জানা নেই। হাদীসে নববি এর প্রতি 


মাসাবীহের জগদ্িখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


তার অগাধ ভালোবাসা ও গভীর 


আল্লামা মোল্লা আলী কারী 
রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত মিরকাতুল 


কাতিবে ওহি হিসেবে কয়েকজন 
সাহাবায়ে কেরামকে চিনি । রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ওপর যখন ওহি নাজিল 
হতো, তখন তিনি কোনো এক 
কাতিবে ওহিকে হুকুম করতেন সেটা 
নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখতে । ড. 
বইয়ে শুধু কাতিবে ওহি সাহাবিদের 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন নয়। 
বরং তিনি পুরো লেখার বিষয়টা নিয়ে 
গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়াস 


মাফাতীহের জন্য তিনি পরিচিতিমূলক 
একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন; যা 
আল-বিযাআতুল মুযজাহ লিমান 
উতালিউল মিরকাহ নামে ছাপা 
হয়েছে। 

এটিও তার লেখা সুন্দর একটি বই। 
তথ্যের বাহুল্য বইটির সৌন্দর্য ও 
গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে 
দিয়েছে। ৮০ পৃষ্ঠার এ পুস্তকটি প্রথমে 
১৪২৫/২০০৪ সালে পাকিস্তানে ছাপা 
হয়। তারপর ১৪৩৫/২০১৪ সালে 


পেয়েছেন। নববী যুগে লেখার পদ্ধতি 


আরবের স্বনামখ্যাত প্রকাশনী জর্ডানের 


কেমন ছিলো, ওহি ছাড়া তখন কাতিবে 


দারুল ফাতহ থেকে প্রকাশ পায়। 


ওহি সাহাবিগণের আর কী লেখার 
দায়িতি ছিলো, নবীজির চিঠি ও 
ফরমানগুলো লেখার কাজ কারা 
আঞ্জাম দিতেন, কোন কাতিবে ওহি 
কতদিন লিখেছেন, তাদের কাউকে কি 
কখনও লেখার কাজ থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হয়েছিলো এরকম বহু প্রশ্নের 
তাত্তিবকি সমাধান পাওয়া যায় 
তথ্যবহুল এই বইয়ে। শতাধিক পৃষ্ঠার 
এ মুল্যবান গ্রন্থটি বয়রুতের আল 
মাকতাবুল ইসলামি প্রথম ছাপায় 
১৩৯৪/১৯৭৪ সালে । এরপর বইটির 
একাধিক সংস্করণ বের হয়েছে। 


চার. %৫৪এ] 2250| ০০ ০০০ 

শায়খ আবদুল হালিম নু'মানী 
হাফিযাহুল্নাহ আল্লামা আবদুর রশিদ 
নু'মানী রাহিমাহুল্লাহর ছোটভাই। 
প্রখ্যাত একজন আলেম । পাকিস্তানের 


ফিকহী অনুশীলনের পটভূমি, ইতিহাস 
এবং ক্রমধারা নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে 
প্রামাণিক আলোচনা করেছেন । নবীজি 
(সা.) কীভাবে সাহাবীগণকে ফিকহ 
শিক্ষা দিতেন বা ফকিহ হিসেবে গড়ে 
তুলতেন, সাহাবায়ে কেরাম ফিকহ ও 
ফতওয়ার বেলায় কোন কর্মপন্থা 
অবলম্বন করেছিলেন, তাদের নিকট 
ফিকহ এর কীরূপ গুরুতু ছিলো, 
তাবেয়িগণ কীভাবে এই ধারা চালু 
রেখেছিলেন ইত্যাকার নানান প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত অথচ প্রশান্তিদায়ক ব্যাখ্যা 
পেশ করেছেন প্রাজ্ঞ এই আলেম । 
বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় শায়খ 
আবদুল হালিম নৃ'মানী বলেন, ১৪২২ 
হিজরী সনে বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত 
হাদীস বিশারদ ড. বাশশার আওয়াদ 
মারুফ আমাদের এখানে করাচিতে 
আগমন করেন। তার সঙ্গে এবিষয়ে 


করাচিস্থ বিনুরী টাউন মাদরাসায় তিনি 


আমার কথাবার্তা হয়। জিজ্ঞেস 


উচ্চতর হাদীস বিভাগের প্রধান 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। 


করলাম, এই বিষয়ে কোনো বই রচিত 
হয়েছে? মাথা নেড়ে জানালেন, এ 


ইতোমধ্যে তার একাধিক কিতাব 


বিষয়ে কোনো বই আছে বলে তার 


সম্পৃক্ততার খাতিরে তিনি নিজের জন্য 
এবং স্বীয়পুত্র বুনদার এর জন্য আমার 
নিকট হাদীসের সনদের ইজাযত চেয়ে 
বসলেন! পে. ৬) 


পাচ, ০৪4৮৮০৩০৩৪১] 4০ এ) 
বইটি আমার সংগ্রহে এসেছে মাস 
তিনেক আগে । জর্ডানের দারুল ফাতহ 
বইটি প্রথম ছেপেছিল ২০১৬ সালে। 
এরপর থেকে একাধিক সংস্করণ বের 
হয়ে গেছে। বইয়ের সম্মানিত লেখক 
ইউসুফ আবজেক আসসূসী সম্পর্কে 
আমার তেমন জানাশোনা নেই । তবে 
বইয়ের জন্য তিনি যে বিষয় বা 
শিরোনাম চয়ন করেছেন তা 
আকর্ষণীয়। ৯১ পৃষ্ঠার এই বইয়ে 
তিনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত বিবিধ টপিক 
নিয়ে কথা বলেছেন। অবশ্য পুরো 
বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী 
নবীগণ, ওলি, আলিম ও বিজ্ঞজন 
কীভাবে তাদের স্ত্রীগণকে টট 
করেছেন, কীভাবে স্ত্রীদের জবালাযন্ত্রণা 
ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে গেছেন এবং 
কীভাবে নিজেদের মহানুভবতা ও 
উৎকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন 
ইত্যাদি । 

সত্রীগণ সম্পর্কে নেগেটিভ বা 
নেতিবাচক কোনো ধারণা সৃষ্টি করার 
জন্য রচিত হয়নি। বরঞ্চ স্ত্রী তার 
স্বামীকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে 
থাকলেও স্বামীর জন্য স্ত্রীকে কষ্ট 
দেওয়া ঠিক হবে না এবং তার জন্য 
ধৈর্য ধারণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে- 
এটাই বইয়ের মূল মেসেজ বা মৌলিক 
বার্তা ।আমাদের কাছে তো কত মানুষ 
কত অভিযোগ নিয়ে আসে নিজেদের 
স্ত্রীদের ব্যাপারে এ বই পড়া থাকলে 
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সেসব মানুষকে বোঝানো বা সাত্তন 
দেওয়া সহজ হবে। 


ছয়, ১৩৮ ৯২৪ পপ] ৩৭ ও ৩৭ 

এটিও একটি চমতকার গ্রন্থ। পূর্ববর্তী 
যেসব ওলামায়ে কেরাম সিজদারত 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন লেখক 
তাদের জীবনেতিবৃত্ত উল্লেখ করার 
প্রয়াস পেয়েছেন। এ তালিকায় 
সাহাবি, তাবেয়ি এবং তৎপরবর্তী 
সময়ের পুণ্যাতআআদের নাম রয়েছে। 
পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অস্তিত্ব 
রয়েছে এই তালিকায় । ২০৪ পৃষ্ঠার 
এই সুখপাঠ্য বইটি প্রথম ছাপা হয় 
২০১৫ সালে । লেখক ড. মুহাম্মদ 
ইবরাহিম সাঈদ আল ফারিসি তার 
বইটি সাজিয়েছেন একটি ভূমিকা এবং 
দুটি পরিচ্ছেদে। ভূমিকায় তিনি তার 
বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের গুরুতু ও 
প্রয়োজনীয়তা, এ নিয়ে লেখার কারণ 
ও প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত 
অন্যান্য গ্রন্থের পর্যালোচনা, গ্রন্থটি 
রচনার ক্ষেত্রে তার নিয়ম ও পদ্ধতি 
ইত্যাদি কতক দিক ব্যাখ্যা করেছেন। 
প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি হুসনে খাতেমা 
ও সুয়ে খাতেমা বা শুভ ও অশুভ 
পরিণতি এর মর্ম ও ব্যাখ্যা, এ দুয়ের 
প্রকারভেদ ও কারণসমূহ এবং মুমূর্ষু 
ব্যক্তি সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধান নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে তিনি সিজদারত অবস্থায় 
মৃত্যুবরণকারী পুণ্যবানদের 
জীবনালেখ্য পেশ করেছেন। বইয়ের 
শেষে একটি পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি ও 
বিষয়সূচি দিয়ে পাঠকদের জন্য 
উপকৃত হওয়ার পথ সহজ করে 
দিয়েছেন বিজ্ঞ লেখক। 

জানার বিষয় হলো, এই তালিকায় 
ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ 
নামও শুভা পেয়েছে। বইয়ের ৮২-৯০ 


পৃষ্ঠায় লেখক ইমাম আবু হানিফা 


পদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা, নতুনত্ু- 


সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক 
তার পুরো বইয়ে প্রতিটি পয়েন্ট 


অভিনবত্ত ইত্যাকার নানান দিক তুলে 
ধরেছেন । পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের খপ্তনে 


নির্ভরযোগ্য আরবি গ্রন্থাদির উদ্ধৃতিতে 
প্রমাণ করতে সর্বাক চেষ্টা 


মনীষীদ্বয়ের যে প্রজ্ঞা, পান্তিত্য পরিশ্রম 
ও সার্থকতা সেটাও এতে ফুটে উঠেছে 


চালিয়েছেন; যা সচেতন পাঠকদের 
জন্য প্রশান্তিদায়ক কিংবা স্বস্তিকর ।এই 
বই সামনে রেখে এরকম আরও নতুন 
নতুন বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করা যেতে 
পারে। অভিনব দিকগুলো অনুসন্ধান 
করে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে 
পারেন। যেমন_ কুরআন 
তেলাওয়াতের অবস্থায় যেসব মনীষীর 
মৃত্যুবরণ হয়েছে এবং তখন তারা 
কোন কোন আয়াত তেলাওয়াত 
করছিলেন ইত্যাকার নানাবিধ প্রসঙ্গ 
রয়েছে। 


সাত, 
৩৮৩ ৮৮০] এটি ০০১৬ ১ 
পি ৪1৪০০ উল ও ১০৬ 
শায়খ ড. তকী উদ্দিন নদবী 
হাফিযাহুল্লাহ বর্তমান বিশ্বের একজন 
স্বনামখ্যাত আলেম। আরবি কিতাব 
তাহকীকের জগতে তিনি বহু 
যুগান্তকারী কাজ করে যাচ্ছেন। 
হিন্দুস্তানি ওলামায়ে কেরাম রচিত 
আরবি কিতাবগুলো আরব থেকে 
আধুনিক মানসম্মত ছাপায় প্রকাশের 
ক্ষেত্রে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে দীর্ঘকাল। ইতোমধ্যে আরবি 
ভাষায় তার জীবন ও কর্মের ওপর 
বিশদ একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। 
ফরিদ উদ্দিন নদবী তারই সুযোগ্য 
নাতি। আল্লামা শিবলি নু'মানী এবং 
আল্লামা সুলায়মান নদবী 
সিরাত গ্রন্থ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী একটি 
চমতকার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন। 
সিরাত রচনায় মনীষীদ্বয়ের নিয়ম- 


খুব সুন্দরভাবে । তিন শত পৃষ্ঠার এই 
বইটি পড়ে মুদ্ধধ হয়েছি । বইটি ছেপেছে 
জর্ডানের দারুল ফাতহের সহযোগী 


প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আরওয়িকা 
(উভয়টির সত্তবাধিকারী একজনই: ড. 
ইয়াদ আহমদ আলগুজ)। 

আট. 


৬০7 ০০।-৬৪ ৬০১১০ ১৬৯৪ পি 
শাগরেদ এবং উত্তাদের সাহেবযাদার 
গল্প! নিয়মানুযায়ী গতদিন গিয়েছিলাম 
লন্ডনের সর্ববৃহৎ আরবি ও ইলমি 
কিতাবের পরিবেশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র 
আযহার একাডেমিতে । উদ্দেশ্য ছিলো 
দারসি ও গায়রে দারসি কিছু কিতাব 
সংগ্রহ করা। সদ্য প্রকাশিত বা নতুন 
আমদানিকৃত কিতাবগুলোর সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া। আল-হামদুলিল্লাহ! 
ইতলিশ ভাষায় রচিত শামায়েলে 
ভাষাশিক্ষা বিষয়ক কিছু কিতাব এবং 
অন্যান্য কতগুলো মূল্যবান গ্রন্থ কেনার 
সুযোগ হয়। নতুন আসা কিতাবগুলো 
নাড়াচাড়া করতে গিয়ে শায়খ ড. মুহি 
উদ্দিন আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহর এই 
রিসালাটি চোখে পড়লো । বিস্ময়ের 
ব্যাপার হলো, ৬০ পৃষ্ঠার এই বইটির 
দাম ৯ পাউন্ড ২০ পেস। তথা 
বাংলাদেশি মুদ্রার হিসেবে প্রায় ১ 
হাজার টাকা! আরও মজার বিষয় 
হলো, ৬০ পৃষ্ঠার এ বইয়ের অর্ধেকই 
বিভিন্ন আলেমের লেখা ভূমিকা বা 
অভিমত! মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ 
মাদানী, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ 
রাহমানি এবং মাওলানা আবদুল 
মালেক সাহেব হাফিযাহুমুল্লাহ ছাড়াও 


অক্টোবর'১৯ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 


শি।ক্ষা। ও |সং।স্কূ।তি 


আরব-আজমের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ 
আলেম অভিমত লিখে দিয়েছেন। 
বিদগ্ধ হাদীস গবেষক, শায়খ আবদুল 
মালেক হাফিযাুল্লাহর অভিমতটি পড়ে 
বেশ ভালো লাগলো । তিনি স্বীয় উস্তাদ 
(আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা 
হাফিযাহুল্লাহ)-এর সাহেবযাদাকে 
সম্বোধন করেছেন, ৬-৩-৮:১%। লা 
৮৯৭৯ ১০০৭ ৬-৬০ ৩৪ বলে; যা 
বহন করে। এছাড়া তিনি অত্যন্ত 
জরুরি ও উপকারী কতেক বিষয়ের 
প্রতি তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। আর শায়খ মুহি উদ্দিনও 
স্বীয় পিতার যোগ্য উত্তরসূরি এই 
পন্তিত আলেমের সঙ্গে শায়খ আল্লামা 
দেখিয়েছেন। 


নয়. 
১9 ৬৮৮ ৩৮ ৯ ৬ত 
2১৮ ৮ ৮৯৬। 
আমাদের সময়ের জীবন্ত এক 
কিংবদন্তি হলেন হাদীসশান্ত্রের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র, জগছিখ্যাত গবেষক, আল্লামা 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা 
হাফিযালুল্লাহ । গোটা বিশ্বে তার ইলমি 
কারনামা, যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়েছে। জীবনের ৭৯টি বসন্ত পার 
করে দিয়েছেন এই মনীষী ।তার 
সম্পর্কে জানার আশ্রহ ও কৌততহল 
বহুদিনের । গত ফেব্রুয়ারিতে 
তুরক্ষের সফরে গেলে তার ঘরেও 


আওয়ামার জীবন ও কর্মের ওপর 
একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স 
করেছিলো, সেই সময় ছাপা হয়। এটি 
লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিনের ওপর । তিনি অত্যন্ত 
দায়িতৃশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। 
চমৎকার ভাষা ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 
একটি তথ্যবহুল জীবনীগ্রন্থ উপস্থাপন 
করেছেন। আজ এক বৈঠকেই বইটি 
পড়ে শেষ করলাম । বেশ মুগ্ধ হয়েছি 
ছেলের লেখার ভঙ্গি আর বাপের 
জীবনের গতি দেখে । অনেক জরুরি ও 
উপকারী তথ্য জানা হলো। শায়খের 
শিক্ষাজীবন, শিক্ষকতা ও পারিবারিক 
জীবন ইত্যাদি সবই বিশদভাবে বর্ণিত 
হয়েছে । সবচেয়ে ভালো লেগেছে, ড. 
মুহি উদ্দিন শায়খের লেখালেখি ও 
তাহকিকের মানহাজ বা নিয়ম- 
পদ্ধতিগ্তলোর কথা সযত্তে উল্লেখ করে 
দিয়েছেন। ১৪৪ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান 
বইটি ছেপেছে সাউথ আফ্রিকার দারুল 
হাদীস আল-আওয়ামিয়া। সুযোগ 
থাকলে আপনিও কিতাবটি সংগ্রহ 
করুন। পড়ুন। সমৃদ্ধ হোন। আল্লাহ 
তায়ালা শায়খ আওয়ামাকে সুস্থতার 
সহিত দীর্ঘ হায়াত নসিব করুন। 
আমীন । 


দশ. ০3581 ১৬৪ ও 43০] ১৪৪৪ 

আকীদাবিষয়ক দুটি কাব্যগ্রন্থ । প্রথমটি 
ইমামযাদা উপনামে পরিচিত হানাফি 
ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবু 
বকর আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: 
৫৭৩ হি.) রচিত উকুদুল আকায়িদ ফি 


যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। তার 


ফুনুনিল ফাওয়াইদ আর দ্বিতীয়টি 


সুযোগ্য সন্তান, ড. শায়খ মুহি উদ্দিন 
আওয়ামা কয়েকটি কিতাব হাদিয়া 
করলেন। সেগুলোর মাঝে এটিও 
একটি । 

এটি মূলত বিগত বছর তুরস্কের ইবনে 
খালদুন ইউনিভার্সিটি যখন শায়খ 


আল্লামা আহমদ ইবনে আবুল 
রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫১৯ হি.) রচিত 
আল-মানযুমাতুর রায়িয়া। মাতুরীদী 
মতাদর্শের ব্যাখ্যানুসারে আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআর আকীদা এই কাব্যগ্রন্থ 


ফুটে উঠেছে। আকীদার 
ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো 
অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 
উল্লিখিত তুরক্ষের তরুণ 
গবেষক মুহাম্মদ উসমান দুগান 
ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে এই 
দুটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পার্ুলিপি বা 
হস্তলিখিত কপি উদ্ধার করেন। এরপর 
তিনি সেগুলোর ওপর তাহকীক বা 
নিরীক্ষণের কাজ করেন। ২৯৬ পৃষ্ঠার 
এই সংকলনটি জর্ডানের দারুল ফাতহ 
থেকে ১৪৩৯/২০১৮ সালে প্রথম ছাপা 
হয়। 
সদ্য প্রকাশিত এই সংস্করণের ভূমিকা 
লিখেছেন বিদদ্ধ গবেষক ড. হামযা 
মুহাম্মদ ওয়াসিম আল-বাকরী 
হাফিযাহুল্লাহ। ড. হামযার জন 
ফিলিস্তিনে। তবে তার শৈশব ও 
যৌবন কেটেছে জর্ডানে। লেখাপড়ার 
জন্য বেশ কয়েকটি আরব দেশ তিনি 
সফর করেছেন। কিছুদিন কুয়েতে 
অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 
বর্তমানে তিনি ইস্তাম্বুলের ইবনে 
খালদুন ইউনিভার্সিটির আকায়িদ ও 
হাদীস বিভাগের লেকচারার হিসেবে 
দায়িতু পালন করে যাচ্ছেন। অধমের 
তুরস্ক সফরে বিদগ্ধ এই গবেষকের 
সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত হয়। বিবিধ 
প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হয়। 
সেসময় তিনি এই সংকলনটি হাদিয়া 
করেছিলেন । বইয়ের শুরুতে ড. হামযা 
আল বাকরির ৫ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি খুবই 
তাৎপর্যবহ। তিনি সেখানে মাতুরীদী ও 
আশআরি মতাদর্শের তুলনামূলক 
পর্যালোচনা করেছেন চমৎকারভাবে । 
সুযোগ থাকলে বইটি সংগ্রহ করে শুধু 
তার ভূমিকা পড়েও অনেক সমৃদ্ধ হতে 
পারবেন ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি লন্ডন 


দুটোতে 
মৌলিক 
সংক্ষপ্ত 
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আমরা যারা ইসলামকে সামান্য হলেও 


“উদ্দেশ্য বা নিয়ত হল আমাদের 


মেনে চলার চেষ্টা করি তাদের 


আত্মার মত অথবা বীজের ভিতরে 


অনেকেরই ইচ্ছা থাকে নতুন নতুন 
দুআ, কুরআনের আয়াত ও সুরা মুখস্থ 


থাকা প্রাণশক্তির মত। বেশির ভাগ 
বীজই দেখতে মোটামুটি একই রকম, 


করার । হয়তো আমরা অনেকেই সে 


কিন্ত লাগানোর পর বীজগ্তলো যখন 


চেষ্টা করেছি। কেউ কেউ সফল হয়েছি 


চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠে আর ফল 


এবং হচ্ছি। কেউবা আবার ব্যর্থ হয়ে 
হাল ছেড়েও দিয়েছি। মুখস্ত করতে 
ব্যর্থ হওয়ার পেছনের একটি অন্যতম 
কারণ হলো এটা মনে করা যে, 
আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে। 
তাহলে এই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর 
উপায় কী? আসুন এ ব্যাপারে জেনে 
নেই কিছু কৌশল । 

স্মৃতি বলতে মূলত তথ্য ধারণ করে 
পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াকে 
বোঝায় । বিজ্ঞানীরা আমাদের স্মৃতিকে 
প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 


দেওয়া শুর করে তখন আসল 
পার্থক্যটা পরিস্কার হয়ে যায় 
আমাদের কাছে। একইভাবে নিয়ত 
যত বিশুদ্ধ হবে আমাদের কাজের 
ফলও তত ভালো হবে ।' 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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তাছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণও 

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
০৩৫৮৫) 25 

“যখন ভুলে যান, তখনও আপনার 

পালনকর্তীকে স্মরণ করুন ।”৩ 

তাই আমাদের উচিৎ যিকর, তাসবীহ 

(সুবহান আল্লাহ), তাহমীদ (আল- 

হামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু 
আকবার)-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত 
আল্লাহকে স্মরণ করা। 


৩. পাপ থেকে দূরে থাকা: প্রতিনিয়ত 
পাপ করে যাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে 
দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পাপের অন্ধকার ও 


“তাদেরকে এছাড়া কোন নিদেরশশ করা 
হয়নি. যে, তারা খাটি. মনে 
একনিষ্ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, 
নামায কায়েম করবে এবং যাকাত 


১. ্বপলস্থায়ী বা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি, ২. 
দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি । 
খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক 
যে সব স্মৃতি স্থায়ী থাকে সেগুলো 
হচ্ছে স্বন্পস্থায়ী স্মৃতি। আর দীর্ঘ 
স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে সেগুলো হচ্ছে 
দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি। এই লেখায় আমরা 
কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করবো । 


১. ইখলাস বা আন্তরিকতা: যে কোনো 


দেবে । এটিই সঠিক ধর্ম ।” 


জ্ঞানের আলো কখনো একসাথে 
7151 

কে “আমি (আমার শায়খ) 
এ ক তমার খারাপ স্যৃতিশক্তির 
এবং 


তাই আমাদের নিয়ত হতে হবে এমন 
যে, আল্লাহ আমাদের স্মৃতিশক্তি যেনো 
একমাত্র ইসলামের কল্যাণের জন্যই 
বাড়িয়ে দেন। 


২. দুআ ও যিকর করা: আমরা 
সকলেই জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া 
কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করা 
সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের উচিৎ 


তিনি, বলেন, আল্লাহর জ্ঞান হলো 
একটি আলো এবং আল্লাহর আলো 

কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 
আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তার 
আল-জামী (২/৩৮৭) গ্রন্থে বর্ণনা 
করেন যে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া 
বলেন, “এক ব্যক্তি হযরত মালিক 
আনাস (রহ)-কে এ 


সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করা যাতে 
তিনি আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে 
দেন এবং কল্যাণকর জ্ঞান দান 


কাজে সফলতা অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে 


করেন। এক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত 


ইখলাস বা আন্তরিকতা । আর 
ইখলাসের মূল উপাদান হচ্ছে বিশুদ্ধ 
নিয়ত। নিয়তের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব 


দুআটি পাঠ করতে পারি, 
০৩৪০১ 
“হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান 


সম্পর্কে উত্তাদ খুররাম মুরাদ বলেন, 


বৃদ্ধি করুন ।* 


করেছিলেন, “হে আবদুল্লাহ! আমার 
স্মৃতিশক্তিকে শতিশালী করে দিতে 
পারে এমন কোন কিছু কি আছে? তিনি 


বলেন, কোন কিছু স্মৃতিকে 
শকিশালী করতে পারে তা হলো পাপ 
করা ছেড়ে দেওয়া ।' 


যখন কোনো মানুষ পাপ করে এটা 
তাকে উদ্বেগ ও দুঃখের দিকে ধাবিত 
করে। সে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে 
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ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার 
অনুভূতি ভৌোতা হয়ে যায় এবং জ্ঞান 
অর্জনের মতো কল্যাণকর “আমল 
থেকে সে দুরে সরে পড়ে। তাই 
আমাদের উচিৎ পাপ থেকে দুরে 
নী জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করা । 


৪. বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা: একটু 


অন্যদিকে হবে মুখস্থকৃত বিষয়টির 
ঝালাইয়ের কাজ। 


৬. অন্যকে শেখানো: কোনো কিছু 
শেখার একটি উত্তম উপায় হলো তা 
অন্যকে শেখানো । আর এজন্য 
আমাদেরকে একই বিষয় বারবার ও 
বিভিন্ন উৎস থেকে পড়তে হয়। এতে 


গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা 
দেখবো যে, আমাদের সকলের মুখস্থ 
করার পদ্ধতি এক নয়। কারো শুয়ে 
মুখস্থ হয়। কেউ নীরবে পড়তে 
ভালোবাসে, কেউবা আবার আওয়াজ 
করে পড়ে। কারো ক্ষেত্রে ভোরে 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কেউবা আবার 
পারে । তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ 
নিজ নিজ উপযুক্ত সময় ও 
পারিপার্্িক পরিবেশ ঠিক করে তার 
যথাযথ ব্যবহার করা । আর কুরআন 
মুখস্থ করার সময় একটি নির্দিষ্ট 
মুসহাফ (কুরআনের আরবি কপি) 
ব্যবহার করা। কারণ বিভিন্ন ধরনের 
মুসহাফে পৃষ্ঠা ও আয়াতের বিন্যাস 
বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। একটি 
নির্দিষ্ট মুসহাফ নিয়মিত ব্যবহারের 
ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে তার একটি ছাপ 
পড়ে যায় এবং মুখস্থকৃত অংশটি 
অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে যায়। 


৫. মুখস্কৃত বিষয়ের ওপর আমল 
করাঃ আমরা সকলেই এ ব্যাপারে 
একমত যে, কোনো একটি বিষয় 
যতো বেশিবার পড়া হয় তা আমাদের 
মস্তিষ্কে ততো দৃঢ়ভাবে জমা হয়। কিন্ত 
আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে অতো বেশি 
পড়ার সময় হয়তো অনেকেরই নেই। 
তবে চাইলেই কিন্তু আমরা এক টিলে 
দু'পাখি মারতে আমরা 
আমাদের মুখস্থকৃত সুরা কিংবা সুরার 
অংশবিশেষ সুন্নাহ ও নফল সালাতে 
তিলাওয়াত করতে পারি এবং 
দুআসমূহ পাঠ করতে পারি সালাতের 
পর কিংবা অন্য যেকোনো সময়। 
এতে একদিকে আমল করা হবে আর 


করে সেই বিষয়টি আমাদের স্মৃতিতে 
স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। 


৭. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য গ্রহণ: 
পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত 
আবশ্যক। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ 
আমাদের ঘুম বাড়িয়ে দেয়, যা 
আমাদের অলস করে তোলে । ফলে 
আমরা জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ হয়ে 
পড়ি। তাছাড়া কিছু কিছু খাবার আছে 
যেগুলো আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই 
উপকারী। সম্প্রতি ফ্রান্সের এক 
গবেষণায় দেখা গিয়েছে যয়তুনের 
তেল রে তত (৮591 
71077107)) ও সাবলীলতা 
(৮০774117910) বৃদ্ধি করে । আর 
যেসব খাদ্যে অধিক পরিমাণে 
011229-3 ফ্যাট রয়েছে সেসব খাদ্য 
স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের 
জন্য খুবই উপকারী। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির 

জন্য অনেক আলিম কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য 
গ্রহণের কথা বলেছেন। ইমাম ইবনে 
শিহাব আয-যুহরী (রহ.)_ বলেন, 
“তোমাদের মধু পান করা উচিৎ কারণ 
এটি স্ঘৃতির জন্য উপকারী । 

মধুতে রয়েছে মুক্ত চিনিকোষ যা 
আমাদের মস্তিষ্কের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে । তাছাড়া মধু পান 
করার সাত মিনিটের মধ্যেই রক্তে 
মিশে গিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। 
ইমাম আয-যুহরি আরও বলেন, “যে 
ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে চায় তার 
উচিৎ কিসমিস খাওয়া ।' 


৮. পরিমিত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া: 
আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের 
মস্তি অনেকটা ব্যস্ত অফিসের মতো 
কাজ করে। এটি তখন সারাদিনের 
সংগ্রহীত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াজাত করে । 


তাছাড়া ঘুম মস্তিষ্ক কোষের পুণর্গঠন ও 
ক্লান্তি দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
অন্যদিকে দুপুরে সামান্য ভাতঘুম 
আমাদের মন-মেজাজ ও অনুভূতিকে 
চাঙা রাখে। এটি একটি সুনাহও বটে । 
আর অতিরিক্ত ঘুমের কুফল সম্পর্কে 
তো আগেই বলা হয়েছে। তাই 
আমাদের উচিৎ রাত জেগে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ বিতরণ না 
করে নিজের মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 


মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ও 
জ্ঞান অর্জনে অনীহার একটি অন্যতম 
কারণ হলো আমরা নিজেদেরকে 


গভীর মনোযোগের সাথে করতে পারি 
না। মাঝে মাঝে আমাদের কারো 
কারো অবস্থা তো এমন হয় যে, 
সালাতের কিছু অংশ আদায় করার 
পর মনে করতে পারি না ঠিক 
কতোটুকু সালাত আমরা আদায় 
করেছি। আর এমনটি হওয়ার মূল 
কারণ হচ্ছে নিজেদেরকে আড্ডাবাজি, 
গান-বাজনা শোনা, মুভি দেখা, 
ফেইসবুকিং ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখা । তাই আমাদের 
উচিৎ এগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে 
থাকা । 


১০. হাল না ছাড়াঃ যে কোনো কাজে 
সফলতার একটি গুরুতৃপূর্ণ উপায় 
হলো হাল না ছাড়া। যে কোনো কিছু 
মুখস্থ করার ক্ষেত্রে শুরুটা কিছুটা 
কষ্টসাধ্য হয়। কিন্ত সময়ের সাথে 
সাথে আমাদের মস্তি সবকিছুর সাথে 
মানিয়ে নেয়। তাই আমাদের উচিৎ 
শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে হাল না ছেড়ে 
দিয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে 
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাইয়িনা, ৯৮:৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১১৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-কাহাফ, ১৮:২৪ 
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ডেঙ্গুর লক্ষণ 


চোখের নিচে যন্ত্রণা 
বমি বমি ভাব 
ফোলা গ্রন্থি 


নিচের অন্তত দু'টি লক্ষণসহ প্রচণ্ড 
জ্বর: 


অস্থিসন্ধি, হাড় বা পেশীতে যন্ত্রণা 


র্যাশ বা ফুসকুড়ি 


মাথাব্যথা 


ডেঙ্গুজ্বর সাধারণত একটি সংক্রামক 
রোগ যা ডেঙ্গু ভাইরাসের (4. 422)%7 
ভাইরাস) কারণে হয়। এডিস নামক 
এক ধরনের মশার কামড়ে এ রোগ 
হয়। ভাইরাসটির ৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আছে যার একটি প্রকারের সংক্রমণ 
সাধারণত সেই প্রকারের বিরুদ্ধে 
জীবনভর প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, কিন্ত 
অন্য প্রকারগুলোতে স্বল্পমেয়াদে 
প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। পরবর্তীতে 
অন্য প্রকারের সংক্রমণ হলে সেটি 
প্রবল জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। 
ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোন 
ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি ৪ 
থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গুভ্বরে 
আক্রান্ত হয়। আবার, আক্রান্ত 
ব্যক্তিকে কোন জীবাণুবিহীন এডিস 
মশা কামড়ালে সেই মশাটিও 
হয়। এভাবেই এক ব্যক্তি থেকে অন্য 
ব্যক্তির মধ্যে ডেঙ্গুজ্নীরের জীবাণুবাহী 
এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে 
পড়ে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস, 
বিশেষ করে গরম ও বর্ষার (বর্ষা ও 
বর্ষা পরবর্তী) সময় ডেঙ্গুক্বীরের প্রকোপ 
অনেক বেশি থাকে । অপরদিকে 


শীতকালে সাধারণত এ জ্বর হয় না 
বললেই চলে। 


ডেঙ্গুজরের লক্ষণ 

ডেঙ্গু প্রধানত দু'ধরনের হয়, যেমন- 
ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু, ফিভার ও 
হেমোরেজিক ফিভার: 


১. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্রে সাধারণত তীব্র 
জবর এবং সেই সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড 
ব্যথা হয়ে থাকে। 

২.জর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে 
পারে। 

৩.শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে 
মাথায়, চোখের পেছনে, হাড়, 
কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও 
মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত 
হয়। 

৪.জ্র হওয়ার ৪ থেকে ৫ দিন পর 
যায়, সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি, 
রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তবোধ করে, 
রুচি কমে যায় ইত্যাদি লক্ষণ দেখা 
যেতে পারে । 

৫.কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ২ বা ৩ দিন পর 
আবার জ্বর আসে । 


পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা দেখা 

যায়। যেমন_ 

১. শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত 
পড়া, 

২.পায়খানার সঙ্গে তাজা রক্ত বা 
কালো পায়খানা, 

৩. মেয়েদের বেলায় অসময়ে খতুত্রাব 
বা রক্তক্ষরণ, বুকে বা পেটে পানি 
আসা ইত্যাদি । 

৪.আবার, লিভার আক্রান্ত হয়ে 
রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত 
হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি 
জটিলতা দেখা দিতে পারে। 

৫&.ডেঙ্গুজবরের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ 
হলো 


ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ 

৬. এ ছাড়াও মাথাব্যথা ও চোখের 
পেছনে ব্যথা হতে পারে। জুরে 
আক্রান্ত হওয়ার ৪ থেকে ৫ দিনের 
মাথায় সারা শরীরে লালচে দানা 
দেখা যায়, যাকে ক্ষিনর্ধাশ বলে। 
এটা অনেকটা আ্যালার্জি বা ঘামাচির 


ডেঙ্গু হেমোরেজিক জরে ক্লাসিক্যাল 


মতো। এর সঙ্গে বমি বমি ভাব 


ডেঙ্গুবরের লক্ষণ ও উপসর্গের 


এমনকি বমিও হতে পারে। 
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৭. ডেঙ্গুজুরে আক্রান্ত রোগী অতিরিক্ত 
ক্লান্তিবোধ করে এবং খাবারে রুচি 


চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 
প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে। 


কমে যায়। এ অবস্থাটা অত্যন্ত 
জটিল হতে পারে, যেমন- অন্যান্য 
সমস্যার পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন 


জ্বরের ৪ থেকে ৫ দিন পর সিবিসি 
এবং প্লাটিলেট টেস্ট করতে হবে । এর 
আগে টেস্ট করলে রিপোর্টে ডেঙ্গু 


৪.জবরে পানিশুন্যতা দেখা দেয়। তাই 
প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার, 
যেমন_ ওরাল স্যালাইন, ফলের 
জুস, শরবত ইত্যাদি পান করতে 
হবে। 


অংশ থেকে রক্ত পড়া শুরু হতে 
পারে, যেমন- মাড়ি ও দাত থেকে, 
নিচে, নাক ও মুখ দিয়ে, পায়খানার 
সঙ্গে তাজা রক্ত বা কালো 
পায়খানা, চোখের মধ্যে ও চোখের 
বাইরে রক্ত ক্ষরণ ইত্যাদি । 
৮. মেয়েদের ক্ষেত্রে, অসময়ে খতুত্রাব 
অথবা রক্ত ক্ষরণ শুরু হলে 


রোগের জীবাণু ধরা নাও পরতে 
পারে। সাধারণত প্লাটিলেট কাউন্ট 
এক লাখের কম ডেঙ্গু হলে ভাইরাসের 
কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ 
নেয়া উচিত। ডেঙ্গু ত্যান্টিবডির 
পরীক্ষা ৫ থেকে ৬ দিন পর করা 
যেতে পারে। এটি রোগ শনাক্তকরণে 
সাহায্য করে। যেহেতু রোগের 
চিকিৎসায় এর কোন ভূমিকা নেই, 


অনেকদিন পর্যন্ত রক্ত পড়া ইত্যাদি 
লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই 
রোগে অনেক ক্ষেত্রে বুকে বা পেটে 
পানি আসা, লিভার আক্রান্ত হয়ে 


তাই এই পরীক্ষা না করলেও কোন 
সমস্যা নেই। প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, 
লিভারের পরীক্ষা যেমন- এসজিওটি, 
এসজিপিটি, এলকালাইন ফসফাটেজ 


রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত 


ইত্যাদি করাতে হতে পারে । আবার 


হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি 
জটিলতাও দেখা দিতে পারে। 


কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন? 

যেহেতু ডেঙ্গুজ্রের নির্দিষ্ট কোন 
চিকিৎসা নেই এবং এই জ্বর সাধারণত 
নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়, তাই 
উপসর্গ অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসাই 


চিকিৎসক যদি মনে করেন রোগী 
ডিআইসি জাতীয় জটিল কোন সমস্যায় 


ডেঙ্গুজ্রের চিকিৎসা 
ডেঙ্গুত্ীরের চিকিৎসা সাধারণ জ্বরের 


যথেষ্ট । তবে কিছু কিছু জতিলতার 
ক্ষেত্রে যেমন- শ্বাসকষ্ট হলে, পেট 
ফুলে পানি এলে, শরীরের কোন অংশে 
রক্তপাত হলে, প্লাটিলেটের মাত্রা কমে 
গেলে, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা 
দেখা দিলে, প্রচুর পেটে ব্যথা, বমি 
বমি ভাব বা বমি হলে, প্রপ্রাবের 
পরিমাণ কমে গেলে, জন্ডিস দেখা 
দিলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা 
দেওয়া উচিত। 


কী কী পরীক্ষা করা উচিত? 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডেঙ্গুজ্বর হলে খুব 
বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন, 
এতে অযথা অর্থের অপচয় হবে। 


মতোই । ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত বেশির 
ভাগ রোগীই সাধারণত ৫ থেকে ১০ 
দিনের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে 
যায়। এমনকি কোন চিকিৎসা না 
করালেও। তবে রোগীকে অবশ্যই 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে 
যাতে ডেঙ্গুজনিত কোন মারাত্মক 
জটিলতা সৃষ্টি না হয়। নিম্নে 
ডেঙ্গুজ্ীরের চিকিৎসায় করণীয় কিছু 
বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, 
১.ভ্বীরের জন্য প্যারাসিটামল সেবন 
করতে হবে, দিনে সর্বোচ্চ ৪ বার। 
২. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে । 
৩.জ্বর কমানোর জন্য বার বার শরীর 
মুছে দিতে হবে । 


৫.বমির কারণে যদি কোন রোগী পানি 
পান করতে না পারেন সেক্ষেত্রে 
স্যালাইন দিতে হবে । 

৬. আযান্টিবায়োটিক, আ্যাসপিরিন বা 
অন্য কোন ব্যথানাশক ওষুধ 
একেবারেই সেবন করা যাবে না। 

৭. ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ত 
হলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি 
করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
হবে। এ ধরনের রোগীকে প্রচুর 
পরিমাণে পানি পান করাতে হবে । 

সাধারণত ডেঙ্গু আক্রান্ত সব রোগীকেই 

রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রক্তের 
প্লাটিলেটের পরিমাণ ১০ হাজারের কম 
হলে অথবা শরীরে রক্তক্ষরণ হলে 
প্লাটিলেটি কনসেন্টেশন দেওয়ার 
প্রয়োজন হতে পারে। সিরাম 
এ্যালবুমিন ২ গ্রাম ডেসিলিটারের কম 
হলে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তি শকে গেলে 
প্লাজমা বা প্রাজমা সাবস্টিটিউ দিতে 

হয়। যদি রক্তে প্লাটিলেট কাউন্ট ৫০ 

ভিত্তিতে রক্ত সংগ্রহ করে রাখতে হবে । 


ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের জন্য এডিস মশা 
রোধ করা এবং এই মশা যেন 
কামড়াতে না পারে তার জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 
সাধারণত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানিতে 
এরা ডিম পাড়ে। ময়লা দুর্ঘন্ধযুক্ত 
অথবা ড্রেনের পানিতে এরা ডিম পারে 
না। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস 
স্থানসমূহকে পরিষ্কার করতে হবে এবং 
পাশাপাশি মশা নিধনের জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 
১.বাড়ির আশপাশের জলাশয়, 


এবং বাতাসে আর্দতার পার্থক্যের 


ঝোপঝাড়, জঙ্গল ইত্যাদি থাকলে 
তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। 
২.ঘরের বাথরুমে বা অন্য কোথাও 
জমানো পানি যেন ৫ দিনের বেশি 


কারণে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল জ্বর 
হয়ে থাকে । আবার থেমে থেমে বৃষ্টির 
কারণে পানি জমে ডেঙ্গু মশার প্রজনন 
বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় 


না থাকে। আবার ফ্রিজ, 


ডেঙ্গু মশার বিস্তার লাভ সহজ হয়। এ 


এয়ারকন্ডিশনার বা গ্যাকুয়ারিয়ামের 
নিচেও যেন পানি জমে না থাকে। 


সময়ে জর হলে দ্রুত চিকিৎসকের 
পরামর্শ নিতে হবে এবং আক্রান্ত 


৩.যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন 
স্থানে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ 


রোগীর বিশেষ যত্তের ব্যবস্থা করতে 
হবে। সাধারণত ডেঙ্গু সংক্রমণের 


পানি জমে থাকে । তাই ফুলদানি, 


নিরানব্বই শতাংশ সংক্রমণই ঘটে 


অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোলা, 


বর্ধাকালে আর বর্ষা পরবর্তী সময়ে 


পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদি থাকলে তা 
সরিয়ে ফেলতে হবে। 
৪.দিনের বেলায় ঘুমালে অবশ্যই 


যখন পানি জমা অবস্থায় থাকে । জ্বী 
বা ব্যথা হলেই সাধারণত রোগীরা 
ব্যথানাশক ওষুধ খায় কিন্তু ডেঙ্গু হলে 


মশারি টানিয়ে অথবা কয়েল 
জ্বালিয়ে ঘুমাবেন । 


ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যাবে না 
এমনকি ডেঙ্গু রোগীদের জন্য কোন 


৫.এডিস মশা সাধারণত সকালে বা 
সন্ধ্যায় কামড়ায় যদিও অন্য যে 
কোন সময়ও কামড়াতে পারে 
তাই দিনের বেলা শরীর ভালোভাবে 
কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, 
প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট 
ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই 

ঘরের দরজা এবং জানালায় নেট 

লাগাতে হবে। 

৬. ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব 

সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, 

যাতে কোন মশা তাকে কামড়াতে 
নাপারে। 

৭.মশা নিধনের জন্য স্প্রে, কয়েল, 
ম্যাট ইত্যাদি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 
মশার কামড় থেকে বাচতে দিনে ও 
রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। 


ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়? 

ডেঙ্গু অথবা ভাইরাল জ্বরে 
ত্যান্টিবায়োটিক দরকার নেই বর্ষা ও 
বর্ষা পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গুজরের প্রকোপ 
অনেক বেড়ে যায়। কখনও মুষলধারে 
বৃষ্টি আবার কখনও উজ্জ্বল রোদ কিংবা 
ভ্যাপসা গরম এরকম অস্বস্তিকর 
পরিবেশে মূলত আবহাওয়ার তারতম্য 


৪ 


আ্যান্টিবায়োটিক ওষুধেরও প্রয়োজন 


নেই। 


সবশেষে 

ডেঙগুজ্বর সাধারণত এমনিতেই ভালো 
হয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি 
শরীরে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। 
সাধারণভাবে এ জ্বরে আতঙ্কিত 
হওয়ার কিছু নেই। ডাক্তারের পরামর্শ 
মেনে সঠিকভাবে চললে কয়েক দিনেই 
ডেঙ্গু রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। 
যেহেতু এ রোগের কোন ভ্যাকসিন 
নেই, তাই মশার সংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল 
পরিবেশ নষ্ট করা, মশার সংখ্যাবৃদ্ধি 
হাস এবং মশার কামড় থেকে বেঁচে 
থাকার মাধ্যমে ডেঙ্গৃত্বরের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। 


পৃ. ৪৮-এর ২য় কলামের পর। 

উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানে প্রধান বিচারক বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, বায়নাল ইফরাত ওয়াত তাফরীত অর্থাৎ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন। এদেশের তথাকথিত লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদরা 
জঘন্যতম কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে । এ লা-মাযহাবীরা সমাজের মধ্যে ফিতনা 
ছড়াচ্ছে। এদের সকল প্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেকে যোগ্য 
আলেমে দীন হিসেবে গড়ে তুলতে এসব বিতঁক অনুষ্ঠানের কোন বিকল্প 
নেই । পরিশেষে হুযুর উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ 
জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন । 


১৫ সেপ্টেম্বর'১৯ (রবিবার) জামিয়ার সহকারি পরিচালক আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) ১৪৪০, ৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। হুযুর বলেন, মাদরাসার সাধারণ নিয়ম 
অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫ তারিখ শনিবার হতে প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষা আরম্ভ হবে ইন শা আল্লাহ। সে হিসেবে কালক্ষেপণ না করে 
সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে লেখা-পড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল 
বিষয় পরিবহার করে লেখা-পড়া প্রতি মনোনিবেশ করতে জোর তাগিদ 
দিয়েছেন। যারা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাদের ব্যাপারে মাদরাসার 
কানুন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 
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বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
২৬ আগস্ট'১৯ (সোমবার) বাদে ইশা জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 


সংগঠন দায়িরাতুল আদব আল-ইসলমিয়ার ব্যবস্থাপনায় 
বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও শাইখুল হাদিস আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী 
(দা. বা.) পবিত্র হজ্বত পালন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
উপলক্ষে এ বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। 
এতে সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক প্রখ্যাত 
আরবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি আল্লামা আবদুল জলিল 
কওকব (দা. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে বিভিন্ন প্রকার 
আরবি ও উর্দু কবিতা আবৃত্তি করে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া 
হয়। 

প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে আল্লামা বুখারী (দো. বা.) 
বলেন, যেসব কবিতা অনুষ্ঠানে পেশ করা হয়েছে এর জন্য 
আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আমাদের 
মূল লক্ষ্য। এই কবিতাগুলোতে যে প্রশংসা করা হয়েছে 
আমি এর উপযুক্ত নই। তবে যে দুআগুলো করা হয়েছে 
এগুলো আমার জন্য অনেক কল্যাণকর হবে । হুযুর আরো 
বলেন, পবিত্র মক্কা ও মদীনার যিয়ারত আল্লাহ তাওফিক 
দিলেই হয়। আমাদের জামিয়ার সাবেক সফল মুহতামিম 
শাইখুল আরব ওয়াল আযম হাজী ইউনুছ রহ.) প্রায় ৫০ 
বার হজ করেছেন। হুযুর সকলকে তার মক্কা মদীনার 
স্মৃতিবিজড়িত সফরনামা শুনান, এতে সকলে আবেগ আপ্রুত 
হয়ে যায়। শেষে হুযুরের দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


অক্টোবর'১৯ 


ভারতের তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় 
৬জন আলেমে দীনের জামিয়া পরিদর্শন 


১২ সেপ্টেম্বর'১৯ (বৃহস্পতিবার) দারুল উলুম দেওবন্দের 
ফাজেল, ভারতের তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় ৬জন 
আলেমে দীন জামিয়া পরিদর্শন করেন। বাদে ফজর 
মেহমানগণের সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এতে তালিবে 
ইলমদের উদ্দেশ্যে মেহমান দিক-নির্দেশনামূলক অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি 
বলেন, সমগ্র মুসলিম জাতি আপনাদের দিকে অধীর আগ্রহে 
তাকিয়ে আছে। আপনারা ভালোভাবে লেখা-পড়া করে 
মানুষের মতো মানুষ হয়ে এই জাতির মাঝে ঈমান ও 
আমলের বিপ্লব ঘটাবেন। সেজন্য আপনাদেরকে এখান 
থেকে মজবুত ইলম নিয়ে বের হতে হবে । যাতে উম্মতের 
সামনে যে কথাই পেশ করা হোকনা কেন দৃড়তার সাথে 
পেশ করা যায় এবং একথাগুলো দ্বারা উম্মতের পরিপূর্ণ 
ফায়দা হয়। মেহমান আরও বলেন, সাধারণ মুসলমানদের 
মাঝে ইমান-আমলের মেহনত করা ওলামায়ে কেরামের 
অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য । এই দায়িত্ব পালন করতে হবে 
উম্মতের ওপর দায়বদ্ধতা থেকে । যদি ওলামায়ে কেরাম এ 
মোবারক জিম্মাদারি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তাহলে 
দীনের পতন শুরু হয়ে যাবে । অবশেষে ছাত্রদের প্রথম 
সাময়িক পরীক্ষার পর ৩দিন রামাযানের ছুটিতে এক সিল্লা 
ও লেখা-পড়া সমাপ্ত হওয়ার পর এক সাল এর জন্য 
তাশকিল করেন । মেহমানবৃন্দ তাবলীগ জামায়াতের সাথে 
জামিয়ার ছাত্র শিক্ষকদের গভীর সম্পৃক্ততা এবং কাজের 
উন্নতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। অনুষ্ঠনের শেষলগ্নে 
প্রাণখুলে সকলের জন্য দুআ করেন। 


গাইরে মুকাল্লিদবিষয়ক বিত্বক অনুষ্ঠিত 

১১ সেপ্টেম্বর'১৯ (বুধবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে শুবায়ে মুনাযারার ব্যবস্থাপনায় 
গাইরে মুকাল্লিদ বিষয়ক একটি বিত্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, 
তাফসীর ও মুনাযারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক 
আহমদ (দা. বা.)। প্রধান বিচারক ছিলেন, জামিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা কাজী আখতার হুসাইন আনোয়ারী 
(দা. বা.)। বিতর্ক অনুষ্ঠানে ছাত্রবৃন্দ উল্লিখিত বিষয়টির 
পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুক্তি ও দলিল 
উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়ায় বিপুল পরিমাণে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। 
অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে শ্রোতাদের (পৃ. ৪৭-এর ২য় কলামে দেখুন] 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৮ 


